শাশ্বত ভ্ডারুভ গ্রন্ছমাজা। 





অন্থুত শরণ 


প্রকাশক £ আদ্যনাথ বস ॥ অন্ত শরণ প্রকাশন 
বিদ্যাসাগর রোড ॥ নবপল্লী ॥ উত্তর ২৪ পরগণা 

প্রথম প্রকাশ ১১৬০ 

প্রচ্ছদ গণেশ বস 

মুদ্রাকর ৪ মিষ্ট সাহা ৪ মিমেপ্টো প্রিশ্টিং ওয়াক্কস 

৮, গারশ বিদ্যারত্ব লেন ॥ কলকাতা--১১ 

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ--অপূ্ব কান্তি মজুমদার 

প্রাঞ্থিস্থান 

গ্রন্থরশ্মি£ ২০৬ বিধান সরণী ॥ কলকাতা-৬ 

পুস্তক বিপণি ঃ ২৭ বোনয়াটোলা লেন ॥ কলকাতা-১ 


উৎসর্গ 


হিন্দ: ধর্ম ও সংস্কৃতির 
একানিষ্ঠ ধারক ও বাহক 
সুহাস মজুমদার 


শ্রদ্ধাস্পদেষ 


"পবিন্র ধর্মমণ্ডলীর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে আমি সম্পূর্ণভাবে এই ভ্রান্ত মত 
ত্যাগ করছি যে সূর্ধই কেন্দ্র এবং নিশ্চল । এই ভ্রান্ত মতবাদ কোনওভাবে 
পোষণ, সমর্থন বা প্রচার না করতে আধিস্ট হয়ে আম এইসব ভ্রম ও 
ধর্মবিরোধাী মত এবং ধর্মমণ্ডলী বিরোধী অন্যসব মত ও শ্রমকে 
এদিন কাদার রাগািরি ঘোষণা 
রাছ**..* 


খৃষ্টয় ধর্মমণ্ডলী গ্যালিলিওকে উপরোন্ত বিবৃতি 
্ী তিটি দিতে বাধ্য 


বচ্জ্রঞ্রভাপা চ্টোপাখ্াসের 
হাবত্াী বিতেবেদেজ 


নবক্ষ্পে ভিভুমীর 


প্রবেশিকা 


কার্ল মার্কস 1853 খষ্টাব্দে লিখেছিলেন, 41808, 10113, 21018, 
1102019, ৬100 1180 50096581615 ০0৪]]) 11018 59০00) ৮০০21006 
[710081250, 106 ০2910910120 ০0100610815 06158 05 210 91911081 19 
06171510919, 00110716160 (15610796195 ৮9 005 $061101 (01511122010) 
0 108611 50012015. 

আমরা কার্ল মাকস বার্ণত সেই উন্নত হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও 
বাহক। ভারতভূঁমতে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি চিরন্তন হয়ে থাকুক, এই 
আমাদের আন্তাঁরক প্রার্থনা । 

' 1আমরা একজন হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই 1হন্দু সভ্যতা ও সংকাতির শত্রু 
উনবিংশ শতাব্দীর ইউরেশীয় নেতা হেনর? ভিভিয়ান ডিরোজওর চাঁরন্রালোচনায় 
রতী হয়েছি । 

হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন একজন আযংলো ইশ্ডিয়ান-_-তখনকার 
দিনে তাঁদের বলা হতো ইউরেশীয়ান বা ইন্টইশ্ডিয়ান ; ব্টীশ আমলে এই 
আযাংলো ইণ্ডিয়ানদের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল । তাঁরা নিজেদের দেশ'য়দের থেকে 
উচ্চন্তরের জীব বলেই ভাবতেন । স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে পণ্জাশের দশকেও 
প্রচুর আযাধলো ই্ডিয়ানদের দেখা যেত কলকাতার পথে ঘাটে, ট্রামে-বাসেছ্রেনে। 
গবাভনন স্ওদাগরী আঁফসে, রেলকোম্পানীগ্ালতে চাকুরীরত ছিলেন ওইসব 
আযাংলো হীশ্ডিয়ানরা । বর্তমানে তাঁরা প্রায় বিলুপ্ত প্রাণীর পধাঁয়ে । উন্নততর 
জীবনযান্্রার লোভে চলে গেছেন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডায় । 

এই আ্যাংলো-ইশ্ডিয়ান সমাজের একজন হয়েও ডিরোজিও হঠাৎ কেন 
'হিন্দুসমাজের উন্নাতির জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন, সেই প্রশ্নই জেগেছিল 
আমাদের মনে। তিনি তো নিজের জাতিসত্তা বিসর্জন দিয়ে শংকর 
গৃহনিয়োগীর মত ছত্রিশগড়ীদের জীবনযান্নার মানোন্নয়নে ব্যাপৃত হননি। 
বা, ডেভিড হেয়ারের মত ব্যবসাপন্র বিক্লী করে দিয়ে হিন্দবালকদের শিক্ষাদীক্ষার 
উন্নতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে স্বজাতিদের কাছ থেকে আধাহিন্দু বদনাম 
কেনেনান। ইতিহাস বলে ডিরোজিও তাঁর ইউরেশীয় সত্তা মুহূর্তের জন্যও 
বিসজন দেনান। তানি সরাসারি ইউরেশীয় রাজনীতি করতেন। ইউরেশীয় 


৬০. ১ 


সমাজের সমস্যাবলী তুলে ধরার জন্য দুটি পান্রকাও চালিয়োছলেন $ 2161 
৭০9০০ এবং 1885 10190. ডেভিড হেয়ার খৃষ্টীয় কবরখানা না পেলেও 
ডিরোজিও যথারীতি শায়িত আছেন খণ্টপয় কবরখানাতে। সুতরাং সরু 
হলো আমাদের অনুসন্ধান । 

উনবিংশ শতাব্দীতে ভিরোজিও নিয়ে তেমনভাবে চচাঁ হয়ন। তবে 
ডিরোজিও শিষ্য প্যারাচাঁদ মিন্ত্র ডেভিড হেয়ারের জশবনী রচনা করতে গিয়ে 
শিক্ষাুরু সম্বম্ধে অনেক কথা, লিখেছেন। কিন্তু শিষ্যদের কেউই গুরুর 
পূর্ণ জীবনী রচনা করেনান। রাজনারায়ণ বসু “সেকাল ও একাল" এ 
1িরোজিওর কথা কিছু লিখেছেন । সেখানে শিক্ষক ডিরোজিওর যথেন্ট প্রশংসা 
থাকলেও ডিরোজিও শিব্যদের হিন্দৃত্ববিরোধী কার্যকলাপ যে গুরুর শিক্ষারই 
অবদান, সেকথা অনুচ্চাঁরত থাকেনি । ভিরোজওর পূর্ণ জীবন প্রথম রচনা 
করেন ইংরেজ টমাস এডওয়ার্ডস 1884 খম্টাব্দে। এডওয়ার্ডস ডিরোজিওকে 
মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফের পূ্বসুরী রুপেই চিহ্নিত করেন । 
এডওয়ার্ডসের বন্তব্য, ডিরোজিও হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের যুবকদের হিন্দৃত্ 
বিরোধী করে তোলার পাঁরণামেই আলেকজাণ্ডার ডাফের পক্ষে ওইসব 
যুবককে খচ্টধর্মে দীক্ষিত করার কাজ সহজ হয়েছিল। িরোজিওর পরবত্ 
জীবনীকার ওয়াল্টার ম্যাজও তাঁর ক্ষুদ্র পৃস্তকে ডিরোজওর আন্তকতা ও 
'হন্দ[ত্বীবরোধী কার্যকলাপ স্বীকার করেছেন । 

বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনূ লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যগণ সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন । 
কিন্তু তানি রাজনারায়ণ বস: থেকে খুব দুরবতাঁ নন। এই গ্রন্থে দেখা যায় 
তান ভিরোজিও-শিষ্যদের আঁভ্তকতা প্রাতিপন্ন করতে যত্রবান। শবনাথ 
শাস্ত্রী আঁধকন্তু জানিয়েছেন, ডিরোজিও-শিষ্যরা মেকলের উগ্র সমর্থক ছিলেন। 
মেকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডিরোজিও-শষ্যরাও স্লোগান দিতেন, এক সেলফ 
ইউরোপণয় সাহত্যে যা আছে গোটা সংস্কত ও আরবী সাহিত্যে তা নেই। 
যঁদও মেকলের মত ভিরোজও শিষ্যরাও সমসময়ে সংস্কত সাহিত্য সম্বন্ধে 
ছিলেন দারদণ অজ্ঞ | 

গিরোজও সম্বন্ধে নতুন ভাবনাচিন্তা দেখা গেল বর্তমান শতাব্দীর ষাটের 
দশকে, যখন বিনয় ঘোষ প্রকাশ করলেন শীবদ্রোহী ডিরোঁজও । নানা অপ্রামাণিক 
কথায় পাঁরপূর্ণ এই ডিরোজও জীবনী । যেমন, ডিরোজিওর শিক্ষার 
ড্রামণ্ডের নাঁন্তকতা, ড্রামণ্ডের কবিতা সংকলন প্রকাশ, ডিরোজিওর মৃত্যু-তারিখ, 
ইত্যাদ। সুরেশ চন্দ্র মৈ্র লিখেছেন, বিনয় ঘোষ ইতিহাস ও রম্যরচনার 


ঃ 


-পার্থক্যাট অবাঞ্ছিত মনে করতেন৭":। 

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই রম্য নয়। বিনয় ঘোষ মহেশচন্দ্রের মুখ দিয়ে 
-বাঁলয়েছেন, ডিরোজিও নাকি শেব মুহূর্তে বলোহুলেন, “ধম “ বা ঈম্বর সম্পর্কে 
চডড়ান্ত সত্য কি তা আজও আমি জানিনা । আমার অনুসন্ধান শেষ হয়নি 
এখনও |” | 

মহেশচন্দ্রের মুখ থেকে এ হেন উীন্তু কোন্‌ সূত্রে পেলেন বিনয় ঘোষ ১ 
এ উন্তি অপ্রামাণিক, কল্পিত । 

1ডিরোজিওর জবনীকার টমাস এডওয়া্ডস লিখেছেন, মহেশচন্দ্র ঘোষ ঘোষণা 
করেন, শেষ সময়ে ডিরোজিও ঈশ্বরের নামে কোনও শপথবাক্য উচ্চারণ করেনান। 
কোনও রূপ আস্থা প্রকাশ করেনাঁন খষ্ট মতের প্রাত। মহেশচন্দ্র ঘোষের 
উন্তির উৎস এডওয়ার্ডম আমাদের জানানান । মহেশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর প্রায় 
অর্ধশতাব্দী পরে এডওয়ার্ড ডিরোজও-জীবনী রচনা করেন। সূতরাং 
এডওয়ার্ডসের বন্তব্য অপ্রামাণিক ৷ 

মহেশচন্দ্রের উস্তির বিষয়ে আবার সুরেশচন্দ্র মৈত্র লিখেছেন, “সেই খৃঙ্টান 
মহেশচন্দ্র ঘোষ [লিখেছেন-***কোথায় লিখেছেন তা আর বলেনান মৈত্র মহাশয় । 
অথচ উন সচরাচর তথ্যসূত্র উল্লেখ করেন। সুতরাং সংরেশচন্দ্রের বন্তবাও 
অপ্রামাণিক । 

এডওয়ডিস মহেশচন্দ্র ঘোষের সাক্ষ্যের বাক্যটি শেব করেছিলেন এইভাবে, 
' ৮০৪ 0020 1000210৫160 95 176 180 1160) 56210101175 [01 11)” 

উপরোক্ত বাক্যাংশটিকেই ঘ্ারয়ে ডিরোজিওর মুখে বাঁসয়ে দিয়ে এক 
ডিরোজিওউপাসনা সূম্টি করেছেন বিনয় ঘোষ । পরবতরঁকালে নাটকে চলচ্চিত্রে 
বিনয় ঘোষের ডায়ালগ 'ডিরোজিওর মুখে বাঁসয়ে বাজার মাত করেছেন লক্ড়মাকা 
হিন্দী সিনেমার অভিনেতা ০৮) নাটক-চলচ্চন্রকার । নিখিল সরকারণ'৪ 
বিনয় ঘোষের কথাই ব্যবহার করেছেন মহেশচন্দ্রের দোহাই দিয়ে । পান্থজন 
ভ্রমন করতে করতে কোন পথে যে মহেশচন্দ্রের মুখে এ হেন কথা শুনলেন তা 
জানা যাচ্ছে না। 

'বনয় ঘোষের মাহমা আরও আছে ; হিন্দ; কলেজ থেকে পদত্যাগকালীন 
ডঃ হোরেস হেম্যান উইলসনকে যে চিঠি লিখেছিলেন ডিরোজিও, তার বয়ান 
অন্তত চারটি গ্রন্থে মুদ্ূুত আছে । সেই চিঠিতে, আপানি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন 
“কনা, এই প্রশ্নের উত্তরে নিজের আস্তকতা প্রাতিপন্ন করতে ডিরোজিও দুটি 


বাক্য ব্যবহার করোছলেন £ বং 
দ] 10856 1001 ৫620160 016 651916008 0? 00৫ 11) 1115 116211005 
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91215 10101) 06108” এবং [7180 101% £61181010 280 1201919 09105. 
10595089690 ০9) 00610, 1069 ০৩ 17856 110 1০100 €0 710959৫ 
25811751 1089. 

বিনয় ঘোষ প্রথমাটির বিরুত অনুবাদ করেছেন আর ছ্িতীয়াট বাদ দিয়েছেন 
তাঁর "সম্পূর্ণ উদধৃত' চিঠি থেকে । শুধু তাই নয়, চিঠির মধ্যে যথেচ্ছ ভাবে 
ঢুকিয়ে দিয়েছেন নিজের কথা £ “পতামাতার প্রতি বাধ্যতার মুখোস পরে 
অমানুষ হওয়ার চেয়ে কিছুটা অবাধ্য হয়ে মানুষ হওয়া শ্রেয়।” ইত্যাদ। 

এইসব স্বকপোল উৎসারিত বাকা ডিরোজিওর চিঠিতে মিশ্রিত করা পাঠকের 
সঙ্গে তণ্চকতা করা ছাড়া কিছুই নয়। 

'ডিরোঁঞ্জওর চিঠির উপারউন্ত বাক্যটি অস্বীকার করে আরও যাঁরা 
ডিরোজিওকে নাস্তিক প্রাতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তাঁরা হলেন সুশোভন চন্দ 
সরকার,১*১পল্লব সেনগুপ্ত,০*«কুমুদ কুমার ভর্।চার্,০'5যোগেশ্‌ চন্দ্র ব।গল০৪ । 
যোগেশ চন্দ্র বগল লিখেছেন, “এডওয়ার্ডস লিখিয়াছেন, ভডিরোঁজও ছিলেন 
একান্তভাবে সত্যসন্ধানী। 'তান খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না।” কিন্তু এডওয়ার্ডস 
স্পম্টভ্বালই িখেছেন, 40106109219 1156 1) 0106 10 2100 5101116 0: 
(0115 25 1) 817091519০4 11১9 (8101) 2170 1116, 2100 11, 110 011)67 09101) 
00810 176 113 91 016. 

সুতরাং বাগল মহাশয় তথ্য গোপন করে গেছেন । 

সুশোভন চন্দ্র সরকার আরও কিছ; মহৎ কাজ করেছেন। ভিরোজিওর 
পদচ্যুতি সংক্রান্ত হিন্দ; কলেজের পাঁরচালক মণ্ডলীর সভা নিয়ে উনি যে প্রবন্ধ 
প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিনে *** প্রকাশ করেছিলেন তাতে স্মারকলিপির &নং 
দফা বাদ দিয়োছলেন । সুবীর রায়চৌধুরীণ""লখেছেন ভুল করে? এর পর 
ক্লামক সংখ্যা আছে 9. বিনয় ঘোষ লিখেছেন &নং দফা কলেজের কাষাঁববরণীতে 
নেই। কিন্তু সুরেশচন্দ্র মৈত্র এবং যোগেশ চন্দ্র বাগল কলেজের “হস্তলাখিত 
কাষণীববরণী থেকে” &নং দফা একটা দেখিয়েছেন। স্মারকালাঁপতে ৪নং দফা 
না থাকাটা অস্বাভাঁবক । ভুলক্রমে বাদ গেলেও দফাওয়ারী আলোচনার সময় 
সোঁট নিশ্চয় সংশোধিত হতো । সুতরাং অধ্যাপক সরকার &নং দৃফা বাদই 
দিয়োছলেন। উাঁন সম্ভবতঃ বি"বাস করতেন, এঁতিহাসিকেরা ইচ্ছামত তথ্য 
গ্রহন-বর্জন করতে পারেন ॥ 

সুরেশ চন্দু মৈত্র ডিরোজিও লাখত 1£0০86101। 1) 11018 প্রবন্ধ থেকে 


কয়েক পঙীন্ত উৎকাঁলত করেছেন 25 ৪ 
“] 9129 0010) 1 [10019 20 [1245 09610 0:60 11616 2 ] 221 [10৫ 


৪ 


০ 8000%/19096 10 ০০00৮, 200 ৫0 20 095 1) 1167 96106 
৮218 106 ০01 হা)/ 90911019 91121] 11011018051 1176 10100 69906951105 
৮18 7 06116%৩ $০ 0০9 71880” তারপর মৈত্র মহাশয় উদ্ধাতর শেষ অংশের 
বাংলা অনুবাদ করছেন £ “দেশের কল্যাণে দরকার হলে আপ্রয় সত্য বলব ৷” 

মৈত্র মহাশয় ইংরেজী জানেন না, এটা তো বিশ্বাস যোগ্য নয় । সুতরাং 
ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে ডিরোজিওর স্বার্থপর ইউরেশীয় চাঁরত্রকে 
আড়াল করার জন্যই তিনি বিকৃত অনুবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন । এটা এক ধরনের 
অস্বাকারবাদ (75591101150) । লেখাপড়া শেখানোর জন্য ভাইকে বিলেত 
পাঠানোর সাফাই গ্রাইতেই, আঁত অপ্পবয়স্ক ডিরোজিও কথাগুলি ?লখেছিলেন। 
ভাই-এর এীহক উন্নাতই তখন দাদার লক্ষ্য-_সেইটাই সত্য। সুতরাং তা 
দেশপ্রেমের থেকে বড়। 

সুরেশচন্দ্র মৈত্রের অস্বীকারবাদের আরও নাঁজর আছে। ভিরোজিও 
1829-30 খঙ্টাব্দে 8:8101099০092০ নামে একটি মাসিক পান্রকা সম্পাদনা 
করতেন। অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় লশ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত 
15৪15199০06 পান্রকার ফাইল থেকে খনর্বচিত কবিতা ও প্রবন্ধ সংকলিত 
করেছেন 79989128911) [17909600) 00008 গ্রন্হে। গৌতম 
চট্টোপাধ্যায় ডিরোজিওকেই 191910095০0০-এর সম্পাদক বলে ঘোষণা 
করেছেন। পন্রিকার উদ্বোধনী সম্পাদকীয় কবিতাতেই লেখা । 8.819০5০০7০-এর 
বন্তব্যের সঙ্গে ডিরোজও শিষ্যদের বন্তব্যের যথেষ্ট সাদূশ্য দেখা যায় । পান্রকার 
ভাবনা-চিন্তাতেও ইউরেশীয় মানাঁসকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ । ককন্তু পা্রকাটির 
বেশ কিছ বন্তব্য অসুবিধাজনক বোধ হওয়াতে মৈত্র মহাশয় ভিরোজিওকে 
সম্পাদকত্ব থেকে অব্যাহাত দিতে উংসৃক। তান তাঁর পনুস্তকের ভূমিকাতে 
লিখেছেন, “সম্ভবতঃ হিন্দ কলেজের চাকরীর জন্য তান এর সম্পাদকত্ব 
গ্রহণ করেন না |” সম্ভবত দিয়ে কোনও সত্য প্রাতঘ্ঠা হয় না। তিনি 
759151195০0 এর মুদ্রাকর হিসাবে ৮. 9. 19:0220 এই নাম লিখেছেন । 
পরে গৌতম চট্রোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে লিখেছেন, হেনরী ও ৮. 9. 799:029119 
এক ব্যক্তি নন। গৌতম চট্রোপাধ্যায় কদাচ বলেনাঁন ডিরোজিও %.9151095০00০ 
এর মদদ্রাকর। পগ্তকের অন্যন্তও তিনি অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের প্রাতি কটাক্ষ 
করেছেন । মৈত্র মহাশয়ের ক্ষোভের কারণ, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আপ্রয় সত্য 
'প্রকাশ করেছেন। 

টমাস এডওয়ার্ডস-ই ডিরোজিওকে মিশনারী আলেকজাণডার ডাফের পূ্বসূরী 
রূপে চিহিত করে গেছেন। আমরা নতুন কিছু উচ্চারণ করছি না। উপয্দ্ত 


€& 


_পটডূমিকায় তথ্য প্রমাণ সহযোগে স্থাপন করছি ভিরোজিওকে। এর জন্য 
খন্টধর্ম ও ভারতে খষ্টান মিশনারী কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলা অত্যাবশ্যক 
বিবেচিত হয়েছে । এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে অরবিন্দ দে প্রকাশিত 
_নবসম্ধি বাইবেল। এবং তা মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রামাণ্য ইংরেজী বাইবেলের, 
সঙ্গে। একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোরাণের প্রকাশক হরফ প্রকাশনী । 

ডিরোজিও যুস্তিবাদের ছদ্মবেশে খষ্টধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন, 
একথা অস্বীকার করেছেন সুবীর রায়চৌধুরী । কারণ “এরকম মন্তব্যে 
তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের অভিযোগের প্রাতধ্ধনি শুনতে পাই । এডওয়াস 
জ্ঞাত বা অজ্জাতসারে সেই ভুলই করেছেন”০"% । অর্থাৎ সুবীরবাবুর মতে সত্য 
তার নিজগুণে সত্য বলে প্রাতিপন্ন হবে না। কে উচ্চারণ করছে বা কে সমর্থন 
করছে তার উপরই নির্ভর করবে । ঘ্‌ণ্য রাধাকান্ত দেব যাঁদ বলেন সর্য 
পৃবাঁদকে ওঠে, তবে তা মিথ্যা হতে বাধ্য ! 

তবুও অকালপ্রয়াত সুবীর রায়চৌধুরী প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ । তাঁর হেনরী 
ডিরোজিও' এতাবংকাল প্রকাশিত িরোজিও জীবনীর মধ্যে সবচেয়ে তথ্যনিষ্ঠ ৷ 
মখ্যতঃ তাঁর ডিরোজিও জীবনণ খ'টয়ে পড়েই আমাদের সন্দেহ দ্‌ঢমূল হয়েছে, 
ডিরোজিও ডাফের পূর্বসূরী। তিনিই আমাদের জানিয়েছেন, ডিরোজও 
খন্টাঁয় কবরখানা পেলেও তা পাননি ডিরোঁজওর সহপাঠী প্রখ্যাত চিন্রকর চার্লস 
পো্ট। তিনিই তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন, ভিরোজওর শিক্ষা্গুর; ড্রামণ্ড 
ছিলেন রীতিমত আঘন্তক। বস্তুতঃ তাঁর পছ্গ্তকে সন্নিবিষ্ট যাবতীয় তথ্য তাঁর 
মূল বন্তব্যের বিরোধিতাই করে। 

একজন মানুষের ধর্ম তার ধমর্নয় আচার আচরণের উপর নিভরশীল নয়। 
জগকে সে কা দৃষ্টিতে দেখছে, তারট ওপর নির্ভর করে তার ধম্ীয় সত্তা। 
ডিরোজিও হিন্দুদের দেখেছেন একজন খম্টানের চোখেই । জেপ্টুণ':০ হিন্দুরা 
তাদের পৌন্তীলকতা সমেত অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় মনে হয়েছে ডিরোজওর চোখে । 
কিন্তু খুচ্টীয় ধর্মমত সম্বন্ধে একটি কথাও কোথাও উচ্চারণ করেননি তান। 
কারণ সম সময়ে একজন ইউরেশনয়ের চোখে খষ্টধর্ম ছিল চন্দ্রসূ্যের আন্তত্বের 
মতই সর্বসত্য । ডিরোজও সারাজীবনে একটি রবিবারেও গীজয়ি না গেলে 
ছু আসে যায় না। খচ্টানসুলভ জেণ্ট; বিদ্বেষই খম্টান ডিরোজিওকে চিনিয়ে 
দিতে যথেস্ট । এই জেপ্টু বিদ্বেষ একেবারেই ছিল না বিশছ্দ্ধ নাস্তিক মানবতাবাদী, 
ডেভিড হেয়ারেহ মধ্যে । 

এই পহ্ভক রচনার ব্যাপারে অজস্র মানুষের কাছে আমরা কুতজ্ঞ। সবার 
কাছে লিখিত রুতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অবসর নেই । তাঁদের জন্যে রইলো আমাদের. 
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আন্তারক রুতজ্ঞতা । তবুও কয়েকজনের নাম না বললেই নয় । এরা হলেন, 
ডঃ স্বপন বস, অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ডঃ পল্লব সেনগদ্চ, অধ্যাপক 
দেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক সুহাস, মজুমদার, ডঃ জগনাথ ঘোষ, ডঃ প্রণব 
চট্রোপাধ্যায়, শ্রীদেবকুমার বসু, শ্রীশ্যামলেন্দু বাগচা, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, 
শ্লীসন্তোষকুমার চক্তবতর্ণ এবং ডাঃ অনূভা চট্টোপাধ্যায় । এই পুস্তক পাঠ করে 
বঙ্গবাসীগণ তাঁদের আঁধষ্ঠানভূঁমি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলে আমাদের শ্রম 
সার্থকতা লাভ করবে । 

বিনীত 

গ্রনহকার 


$০ খ্রষধর্ম ও ভারতে খান মিশনারী 


সেমীয় খষ্টধর্মের বয়স প্রায় দুহাজার বছর । কন্তু তার থেকে অনেক বেশী 
প্রাচীন মানদুষের সভ্যতা । পাশব পথয়ি পার হয়ে মানুষ কবে সচেতন হলো তা 
সঠিকভাবে জানা নেই। কিন্তু মানুষ সচেতন হয়েই পৃথিবীর সর্বত্র ধর্ম 
নামক একটি প্রাতিষ্ঠানের সাঁষ্ট করলো । হয়তো দরুর্দম প্ররাতি, হিংস্র বন্যজন্তু, 
বিষাস্ত সরিসৃপ, রোগ-ভোগ ইত্যাঁদ থেকে অব্যাহত পাবার জন্য ধের সন্টি 
হয়েছিল । কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যখন পৃথিবীর সর্বত্রব্যাপী তখন এর 
সমাজমনস্তাত্বক প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । প্রাচীন মানুষেরা নিরাকার 
একেশবরবাদী ছিল নাঃ তারা প্ররুতি, গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাঁদ সবকিছ;র 
মধ্যেই ঈশ্বর অনুসন্ধান করতো-_যে ঈশ্বর তাদের সবরকম দ:ুঃখ ও অসহায়তা 
থেকে মানত দেবে । পরবতার্ঁ যুগে মানুষ ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ কম্পনা 
করেছে। সেই রুপ অনুযায়ী প্রাতমা নিমাঁণ করে সুরু করেছে পূজা করতে । 
সেই প্রাতিমাপূজা আজও অব্যাহত । 

এইসব প্রাতমাপুজক বা প্রকৃতিপুজকরা কুসংস্কারাচ্ছল্ন বা কুসংসকারাচ্ছল্ 
নয়, এই বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই । কিন্তু প্রাতমাপজা বা প্ররুতিপৃজাকে 
কেন্দ্র করে কোনও ব্যাপক নরহত্যা বা মানবতাবিরোধী কাজকর্ম সংগঠিত 
হয়েছে, এমন নাঁজর পাওয়া যায় না। কোনও কোনও প্রাতমাপূজকরা কালেভদ্রে 
নরবালি দিত ( বা এখনও দেয় ) দেবতার তুঘ্টির জন্য, ইতিহাস চটি ফলে এইটুকু 
মান্র জানা গেছে । 

সেমীয় একেম্বরবাদী ধর্মসম্‌হের প্রবর্তকরা পয়গম্বর নামে আঁভাহত হন। 
পিয়গম্বর' শব্দটির অর্থ “ঈশ্বর প্রোরত দূত |” বঙ্গ-বিদুষীঁ বেগম রোকেয়ার 
ভাষায়, “পন্রাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পাঁরাচিত হইয়াছেন, 
তিনিই আপনাকে দেবতা বা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বালিয়া প্রকাশ করিয়াছেন 1৮:": 

এই সেমীয় প্রোরতদতদের উদ্ভাস পশ্চিম এশিয়ায় মুর্তপূজকদের দেশে । 
সনতরাং দৈবা ক্ষমতা আত্মস্যাৎ করার জন্য মৃর্তিপৃজার বিরুদ্ধাচারণ করা তাদের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হলো । তাঁরা প্রচার করলেন মূর্তভিপ্‌জা 
ঘৃণ্য । মতূর্তিপন্জকদের সবরকম অপরাধাঁদের সঙ্গে একই বন্ধনীভুন্ত করা হলো । 
বাইবেলে আছে ৪ রন্তমাংসের চাহিদাগ্দীলি স্পম্ট ৪ ব্যাভচার, অপবিব্রতা, 
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চরিন্রহাঁনতা, পৌত্তীলকতা, ভোজবিদ্যা, শব্নুতা, ছ্বন্ধ, ঈর্ষা, ক্রোধ, স্বার্থপরতা 
বিবাদ, দলবিভেদ, মন্ততা, আতাবিস্ত মদ্যপান এবং এই জাতীয় সব। যারা 
এইসব কাজ করে তারা স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না ।"£ 

সুতরাং নিরীহ মূর্তিপ্‌জকদের বিরুদ্ধে অকারণেই ঘৃণার খড়গ নেমে এলো । 
পৃথিবাঁতে 'বাভন্ন মতবাদের প্রচারকেরা চিরকাল এই ভাবেই লোকের “ভাল” 
করার জন্যই নিজের মত অন্যের ঘাড়ে চাঁপয়ে দেন। সেই ভাল" করার 
মানসিকতার মধ্যেই সুপ্ত থাকে নিজের স্বার্থব্যাদ্ধি। এতে 'বাঘ্ত হয় মানুষের 
স্বাধীনতা, ইচ্ছামত জীবন যাপনের আঁধকার |: সেমীয় ধর্মের প্রবর্তকরাও এর 
ব্যতিক্রম নন। 

যেহেতু মূর্তপুজক বা প্ররুতিপূজকদের ধর্ম স্বতঃজাত, সেহেতু ওইসব 
ধর্মে ধমন্তিরকরণের কোনও তত্ব বা প্রক্রিয়া নেই। কিন্তু প্রচারকামী সেমীয় 
ধমসমৃহ জম্প্রসারণবাদী । গোটা বিশ্বজুড়ে সেমীয় ঈশ্বরের রাজ্যপ্রাতিষ্ঠাই 
ওইসব ধর্মের চরম উদ্দেশ্য ।:*£ ॥"* সেজনা ওইসব ধর্মসমূহ এক ধরনের 
সাম্রাজাবাদও বটে। 

বত'মানে সাধারণ বঙ্গসন্তানদের খম্টধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ । 
কিন্তু যিশুর জীবনের কিছু ঘটনা বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় সকলেরই জানা । যিশুর 
রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু, ফাদার ফরাগিভ দেম, দে নো নাথ হোয়াট দে ডাথ-_ 
হত্যাকারীদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের কাছে যিশুর এই প্রার্থনা, বাঙ্গালীর 
ভাবপ্রবণ মনে এক মহান চিত্র চিরকালের জন্য আঁঙ্কত করে রেখেছে । বাইবেলের 
কিছ; গসপেল বা সসমাচার টুকরো টুকরো ভাবে জানা আছে প্রাতাঁট বাঙালীর । 
প্রাতবেশীকে নিজের মত করে ভালবাস-_-এই বাক্যাটকেই খুম্টধর্মের সারকথা 
বলে জানে তারা । 

কিন্তু যিশুর জীবন আর খষ্টধর্ম এক নয়। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত গসপেল 
খন্টধর্মের সামাগ্রক পরিচয় বহন করে না। উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দ; ছিল মার্তপুজক হিন্দুদের সঙ্গে 
খঙ্টান মিশনারীদের ছন্ধ। সুতরাং বঙ্গ ইতিহাসের সেই পায়ের সঠিক 
ম্‌ল্যায়ণের প্রয়াসে খুজ্টধর্ম ও খষ্টান মিশনারীদের সম্বন্ধে যৎ্কিিৎ জ্ঞান 
অত্যাবশ্যক । 


ুষ্টধর্ম ঃ মূল বিশ্বাস :'৫ 


বর্তমান পাঁথবীর খুষ্টধর্মবিলম্বীরা বহুধা-বিভন্ত । প্রতিটি ধরমমণ্ডলীর 
আচার-বিচার ও বিধান ভিন্ন ভিন্ন ধরনের । কিন্তু খম্টধর্মের মূল যে 'বন্বাস 
(79018 ) সবাই সত্য বলে মনে করেন, সেগুলো হলো £ 
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(১) যিহ্োভার বচন £ ওল্ড টেম্টামেন্ট ও নিউ টেষ্টামেপ্ট হলো 
ঈশ্বর যিহোভার বচন। ওল্ড টেষ্টামেন্টে বিভিন্ন পয়গম্বরদের মাধ্যমে যিহোভা 
তার 'মনোন?ত মানুষ" ইহুদীদের বচন দান করেছেন । কিন্তু নিউ টেস্টামেশ্টের 
বচন সমগ্র মানবজাতির জন্য । এখানে ঈশ্বরের মুখপান্র তাঁর প্র যিশু এবং 
তাঁর প্রধান শিষ্যগণ। সুতরাং খৃঙ্টানদের ধর্মগ্রন্হ বাইবেলের সমস্ত বচন 
আদতে ঈম্বর িহোভার। ঈশ্বরের বচন স্বাভাবক ভাবেই শুটিশণ্য এবং 
সে কারণে প্রশ্নযোগ্য নয় ৷ দ:টি টেষ্টামেপ্ট সম্বালত বাইবেল খন্টীয় বিশ্বাস 
ও ধর্মকর্মের আকর হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলঙ্বণনয় । 

(২) আদিম পাপ £ ওল্ড টেষ্টামেপ্ট অনুযায়ী মানুষের আদম পতা 
ও মাতা হলেন আদম ও ঈভ। তারা দুজনে স্বচ্ছন্দেই স্বর্গে বাস করাছিলেন। 
কিন্তু শয়তানের প্রলোভনে পড়ে তারা িহোভার 'নর্দেশ অমান্য করে স্বগেদ্যান 
থেকে নাঁষদ্ধ বৃক্ষের ফল পেড়ে খেয়ে ছিলেন। এর ফলে তাঁরা যিহোভার 
বিদ্বেষের পান্র হন ; কিন্তু সৃষ্টি করেন মানবজাতির । যেহেতু যিহোভার আদেশ 
অমান্য করার ফলেই মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছে সেহেতু খন্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী 
মান্ষ মান্রই জন্মগত ভাবে পাপী । এই পাপ থেকে উদ্ধার লাভের ক্ষমতা 
মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই অন:পাঁন্থত। 

(৩) পাপীদের উদ্ধার $ নিউ টেস্টামেপ্ট অনুযায়ী ঘিহোভা অশেষ 
কুপাপরবশ হয়ে পাপাঁদের উদ্ধারের জন্য তাঁর স্‌ন্ট সন্তান যিশকে ধরাধামে 
অবতীর্ণ করেছেন । মানুষের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে িহোভার বিদ্বেষ 
প্রশামত করার জন্য যিশু মানবজাতির হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ব্রুশকাঠে । 

(৪) পুনরুগ্থান 2 ব্রুশবিদ্ধ হওয়ার তৃতীয় দিনে যিশু স্বশরারে কবর 
থেকে উতিত হলেন এবং জেরুজালেমে তাঁর প্রধান শিষ্যদের কাছে উপস্থিত 
হলেন। তাঁদের কাছে নানা চিহ্ন দেখিয়ে প্রমাণ করলেন, তান ধিশুই ; 
রক্তের 'বানিময়ে মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ 
হয়েছেন । 

(€) স্বর্গীরোহন $ কিছুক্ষণ পরে একই দেহে িশু স্বগ্রাঁরোহণ করলেন 
এবং উপাস্থিত হলেন যিহোভার সামনে ; তাঁকে যাঁরা একমান্র উদ্ধারকারী হিসাবে 
মান্য করে তাঁদের মুখপান্র হয়ে যিহোভার কাছে বন্তব্য রাখার জন্য ॥ 

(৬) পরিন্ত্রীণ ঃ সেই থেকে যেসব মানুষেরা িশনুকে একমাত্র পাঁরন্রাতা হিসাবে 
মানে এবং যিশুর জন্ম, মৃত্যু, পুনরুখান, স্বর্গারোহণ ইত্যাঁদ ঘটনা এীতহাঁসক 
সত্য বলে স্বীকার করে, তাদের জন্য যিহোভার উপহার হলো পাঁরন্রাণ। মানুষ 
যতই জ্ঞানী-গুণী, বাঁদ্ধমান ও সং হোক না কেন, ধিশুর ধর্মতে বিশ্বাস বিনা 
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পরিন্লাণ লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । 

(৭) চার্চ বা ধর্মমগ্ডলী£ যারা িশুখন্টকে একমার পারশ্লাতা হিসাবে 
গণ্য করে তাদের সংগঠনই হলো চার্চ । চার কাজ-_-ভজনা, প্রার্থনা, শিক্ষাদান 
দীক্ষাদান, অবিশ্বাসাঁদের খৃঙ্টানকরণ ইত্যাদি। 

(৮) আজ্ঞ। 8 বিশু সমস্ত বিশ্বাসীদের ওপর চার্চের কর্মভার অর্পণ 
করেছেন । চার্চের অধীন করেছেন গোটা পৃথিবী । সেই সঙ্গে তানি যাবতীয় 
অবিশ্বাসীদের জান-মান-সম্পাত্ত অর্পণ করেছেন বিশ্বাসীদের কাছে। 

(৯) মিশন ব। প্রচার সমিতি £ যেন তেন প্রকারেন যে কোনও দ্থানে 
এবং যে কোনও সময়ে আবিম্বাসণদের খচ্টধর্মের অধীনে আনাই চার্চ বা 
খুষ্টমপ্ডলীর কর্তব্য। এইভাবে পৃথিবী ধিশুখন্টের পুনরাগমনের জন্য প্রস্ত্ত 
হবে-া অবশ্য্তাবা, কিন্তু সাঠক সময়টি অপ্রকাশিত । বিশ শেষ পর্যন্ত সমন 
অবিশ্বাসীদের জয় করবেন এবং হাজার বছরের জন্য পৃথিবীতে তাঁর রাজ 
প্রাতিষ্ঠিত হবে। 

(১০) শষ বিচার £ যিশুর পুনরুখানের হাজার বছর পরে পাঁথবী 
শেষ হয়ে যাবে । পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ জন্মেছে তাদের 
স্বশরীরে উাঁথত করা হবে । তারা শেষ বিচারের জন্য এসে দাঁড়াবে যিহোভার 
সামনে । সে সময়ে যারা যিশুুকে একমাত্র পরিন্রাতা হিসাবে মান্য করেছে তাদের 
হয়ে ওকালাঁত করবেন বিশ । ফলে স্বর্গে গিয়ে তারা সুখে বাস করবে। কিন্তু 
যারা যিশদুকে পারত্রাতা হিসাবে স্বীকার করোনি, তারা নিক্ষিপ্ত হবে নরকে এবং 
অনন্তকাল ধরে নরক যন্বণা ভোগ করবে। 

সংক্ষেপে এই হলো খষ্টীয় ধর্মমত। খচ্টীয় চার্চ ও মিশনগ্লি 
এই বন্তব্যগ্লিরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সংযোজন দেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ 
করিয়ে দেন উপারিউন্ত মতগুলিকে আক্ষারকভাবে মেনে চলতে । এগদালকে 
রূপক ধরে নিয়ে কোনও রকম অপব্যাখ্যা না করতে । কারণ, আক্ষারক অর্থ 
না মেনে রূপক বলে চিহ্নিত করলে যিশুর জীবন, মৃত্যু, পুনরুখান, পুনর।গমন 
ইত্যাদি ঘটনা পুরাণের বিবয়বন্তু বলে গণ্য হয়ে এতিহাসিক গুরাত্ব হারাবে । 

পেশীর ব্যবহার $ খ্টধর্ম প্রচারের জন্য পেশীর ব্যবহার বাইবেল 
সম্মত । বাইবেলে আছে; “যে জয়ী হবে এবং আমার কাজগুলিকে শেষ পযন্ত 
অব্যাহত রাখবে তাকে আম কর্তৃত্ব দেব জাতিসমূহের ওপরে । মাটির পান্রগদাঁলকে 
মানুষ যেমন ভাবে ভেঙ্গে ছত্রাকার করে দেয়, সেইভাবে একটুকরো লৌহখণ্ড 
নিয়ে সে প্রভুত্ব করবে জাতি সমূহের ওপরে--ঠিক যেমন আমি পরম পিতার 
কাছ থেকে অধিগ্রহণ করেছি প্রভূত্ব, তার হাতে তুলে দেব আমি প্রভাতী 
নক্ষত্র ।৮০"' 
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সেই প্রভাতী নক্ষত্ন হাতে পাবার আশায় যুগ ষূগ ধরে খৃষ্টান মিশনারীরা 
পেশীর ব্যবহার করেছে অখন্টান মানুষদের ওপর । শুর জীবনকালে গোটা 
ইউরোপে বাস করতো মাত্তপুজকরা । প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ছিল 
মর্তিপদজকদেরই সভ্যতা । পরবতাঁকালে ব্যাপক আগ্মসংযোগ ও রক্তপাতের 
দ্বারা ইউরোপাঁয় ম্মার্তপুজকদের ধরমান্তারত করা হয়। এইসব ধমান্তারত 
খুষ্টানরা আবার জলদস্য, লুটেরা ও দাস ব্যবসায়ীরূপে ছড়িয়ে পড়ে 
এশিয়া, আমোরকা ও আফ্রিকার 'বাভনন প্রান্তে । তারা আঁধরুত অগ্চলের মানুষদের 
খন্টধর্মে দীক্ষিত করে বলপ্রয়োগের দ্বারা। তারপর তাদের দাস্দাসীর্পে 
চালান দেয় দেশ-বিদেশে । 

ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য খৃষ্টানরা সর্বদাই রাজশক্তির' অন:গ্রহ লাভের 
জন্য সচেষ্ট। বাইবেলে আছে £ “ফ্যারাও্কে উদ্দেশ্য করে শাস্র বলেছে ঃ 
সারা বিশ্বে আমার নাম যাতে প্রচারিত হয় সেইজন্য তোমার মধ্য দিয়ে আমার 
শান্ত প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে উন্নীত করেছি 1৮৪ আরও 
আছে; “তাই সর্বপ্রথমেই আমার অনুরোধ সকল মানুষের জন্য মিনতি, 
প্রার্থনা, অনুনয়, আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ো, রাজাদের আর উচ্চপদস্থ ব্যজিদের 
জন্যে_যাতে আমরা সবদিক থেকে শান্তিতে, নিশ্চিন্তে সং এবং সম্মান নিয়ে 
জীবন যাপন করতে পারি ।”*? 

কনষ্টানটাইনের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন ইউরোপের রোমক সম্রাটরা ছিলেন 
মার্তপুজক। পিতা কনন্টানষ্টিয়াসের মৃত্যুর পর কনন্টানটাইন এক রক্তক্ষয়ী 
গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ওই যুদ্ধে খস্টানরা তাঁকে প্রভূত সাহায্য করে। 
ফলে কনম্টানটাইন খন্টানদের প্রাতি অন;রন্ত হয়ে পড়েন। খৃষ্টানদের বিরদ্ধে 
জারী করা 'বাভল্ন আদেশ বাতিল করে দেন তিনি । 324 খৃষ্টাব্দে 
লিসানয়াসের সঙ্গে যদ্ধে কনষ্টানটাইনের ধ্ৰজা ছিল ক্রশ আঁকা । আর 
লাঁসনিয়াসের ধব্জাতে ছিল মণার্তপুজকদের চিহ্ন। ওই যুদ্ধকেই ইউরোপে 
পরাজয়ের ফলে মার্ত পজকেরা চিরকালের জন্য বণ্চিত হন রাজান:গ্রহ থেকে । 
খূষ্টায় ধমমিশ্ডলীর হাতে চলে যায় রোমক সাম্রাজ্যের ধর্মীয় ব্যবস্থা। রোমের 
বিশপই হন খম্টায় ধর্ম মণ্ডলীর সবেচ্চি নেতা । এই পদই পরে পোপ নামে 
আভাহত হতে থাকে। খচ্টায় অধিকারের পরে নানারকম বাধানিষেধ 
আরোপের দ্বারা দমন করা হতে থাকে ইউরোপের মর্তিপুজকদের । যদিও 
কনছ্টানটাইন খন্টধর্মে রাঁতিসম্মতভাবে দীক্ষিত হন 334 খন্টাব্দে__ মৃত্যুর 
মাত্র দশমাস আগে। 
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প্রথম দিককার খৃণ্টমণ্ডলীর নেতারা, বিশেষ করে সেপ্ট অগ্ান্টিন ( 354- 
430 ) বলপ্রয়োগকেই ধর্মান্তরকরণের মবশ্রেষ্ঠ উপায় বলে সিদ্ধান্ত নেন। 
কনম্টানটাইনের পরবতাঁকালের রোমক সম্রাটরা, ধারা রোমের বিশপের আশাবাদ 
বলে একই সঙ্গে এরীহক এবং পারান্রক জগতের পিতার পদলাভ করোছলেন, 
ব্যাপক বলপ্রয়োগের দ্বারা বিশ্বজুড়ে ধংস সাধন করেছিলেন পৌর্তীলকতাবাদের | 
খম্টম্ডলী ইউরোপের অন্যান্য রাজাদেরও আদেশ দেন তাদের প্রজাদের বাধ্যতা- 
মৃূলকভাবে খৃষ্টান করতে । আগুন আর তরবারির দ্বারা জামান, কেল্ট 
স্যাশ্ডিনোভিয়ান, স্লাভ ও অন্যান্য পৌন্তীলক জাতিরা খষ্টায়িত হয় । 


1493 খন্টাব্দের 28শে জুন পোপ আলেকজান্ডার এক সনদ বলে গোটা 
প:থবীকে স্পেন ও পক্তগালের মধ্যে ভাগ করে দেন। পর্তুগালের ভাগে পড়ে 
ভারত, দাক্ষণ পূর্ব এীঁশয়া ও দ:র প্রাচ্য । স্পেনের ভাগে পড়ে পাশ্চম ভারতণয় 
দ্বীপপুঞ্জ সমেত গোটা আমেরিকা । 

সেই অনুযায়ী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্পেনের রাজা একের পর 
এক জাহাজ ভর্তি সৈন্য ও মিশনার পাঠান নব আবিস্কত আমেরিকা মহাদেশের 
দিকে । এইসব মিশনারী সাধুদের বর্বর কীর্তকলাপ ইতিহাসের পাতায় 
জঙ্ল জ্বল করছে । ৰ 

দুই আমোরকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপদ্ঞ্জ জুড়ে তখন রেডইস্ডিয়ান, 
আজটেক, ইনকা, মায়া ইত্যাদি বহু আদিবাসীর বাস। বোম্বেটের দল 
আমোরকার স্থলভাগে পৌছে উপস্থিত হলো আঁদবাসীদের কাছে । পকেট 
থেকে বের করলো পার্চমেণ্ট কাগজে লেখা শরকোয়ারমেণ্টো ।” িকোয়ারমেণ্টো 
হলো বশ্যতা স্বীকারের নিদে'শ । নিদেশি স্বয়ং মহামান্য পোপের ; যিনি 
কনা গোটা পাঁথবাঁর জলস্থলের অধাশ্বর ! 


আঁধবাসীরা না জানে স্পেনীয় ভাষা না জানে পোপ, ক্যাথালক চার্চ বা 
স্পেনের রাজাকে । তাতে কী! মৌলবাদী ববরেরা গড় গড় করে পড়ে যেত, 
এতদ্বারা তোমাদের সর্বশন্তিমান পোপ ও তাঁর খজ্টমশ্ডলীর বশ্যতা স্বীকার 
করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায় তোমাদের জান-মান-সমপান্ত বাজেয়াপ্ত 
করা হবে। 

শান্তাপ্রয় অধিবাসীরা স্প্যানশ ভাষা না বুঝলেও বোম্বেটেদের তরব।রির 
' ভাষা বুঝতো। তারা সূড় সুড় করে এঁগয়ে যেত মিশনারীদের দিকে । খ্ন্টান 
উপানিবেশ নির্মাণের জন্য বেগার শ্রামক হিসাবে খাটানে৷ হতো তাদের । অনাহারে 
£আর অত্যাচারে তাদের আঁধকাংশেরই স্যাষ্টকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো অচিরেই ? 
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তারা “পুরস্কত" হতো “থষ্টীয় কবরের' দ্বারা । 'মোক্ষলাভ' করতো তাদের আত্মা । 
শরীরটাতো তাদের পাপে ভরা 1১০ 

তারপর থেকে মিশনারীরা জোব্বার পকেট থেকে পার্চমেন্ট পেপার বের 
করলেই আদিবাসীরা ছন্ট 'দিত গ্রাম ছেড়ে । তাতে তাদের জান বঁচিলেও মান- 
সম্পান্ত বাঁচতো না। বাঁচতো না স্ত্ীসন্তানরা। কী হতো আমেরিকার আদি- 
বাসীদের স্ী-সম্তানদের 2 স্বীরা তো পাপে ভরা বিজাতীয় । তাদের নিশ্চয় 
বোদ্বেটে বা মিশনারীরা বিয়ে করতে পারে না। তবে তাদের উপপত্রী করে 
রাখতে বাধা নেই। 'সূতরাং তারা স্থান পেত মিশনারীদের হারেমে। আর 
শিশুগুলো তো কচিকাঁচা। তাদের বাপ মা পাপা হলেও তাদের মনে তো 
পাপ ঢে।কোনি ততোটা--সেই আদম পাপ ছাড়া ! কাজে কাজেই 'তাদের আলাদা 
করে অনাথ-আশ্রমে মানুষ করা হতো পৃথিবীর খন্টানের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। 
যাতে যিশুর পুনরাগমনের সময় পাঁথবীটা খষ্টানে টই-ট্ুদ্কুর হয়ে যায় ! 
এইভাবে গোটা আমেরিকা মহাদেশের আদি অধিবাসীদের নিহত ও শৃঙ্খলিত 
করে খন্টধর্মের শান্তর বাণী প্রচার করে স্পেনীয় বোম্বেটেরা । 

পল জনসন খুষ্টধর্মের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে এক আশ্চর্য 
বিচারের কথা বলেছেন । 1539 খুষ্টান্দে ওমেটোচিজন নামক এক রেড 
ই্ডিয়ানকে ধরে আনা হলো বিচারের জন্য । তার বাড়ীতে অন্দ্রশস্তর ও 
দেবমার্ত পাওয়া গিয়েছিল। ওমেটোচিজন বললো স্বধমাচরণের আঁধকারের 
কথা । 'বাভন্ন গোত্রের বিদেশী সাধু ও জনসাধারণ বিভিন্ন রকম পোষাক পরে । 
তাদের ধমচিরণের নিয়মাবলীও পার্থকাযুক্ত । স্পেনীয়রাও মদ খায়, নিজের 
ধর্ম সম্বন্ধে কট্ুন্তি করে। তাহলে ইশ্ডিয়ানরাই বা নিজেদের ধর্ম নিয়ে বাস 
করতে পারবে না কেন ? 

বাঁধর দেওয়াল ওমেটোচিজিনের প্রশ্নে কর্ণপাত করোনি । পৌত্তলিকতার 
অপরাধে ঘাতকের খড়গ নেমে এসেছিল ওমেটোচিজিনের মাথায় !7"£॥ 

বর্বর খুন্টান িশনারীরা মার্তপুজকদের হত্যা ও বন্দী করেই ক্ষান্ত হয়নি ; 
ধ্বংস করোছল মার্তপৃজকদের সভ্যতার যাবতীয় চিহ্ও। মৌকিকোতে ছিল 
আযাজটেক সভ্যতা আর পেরুতে মায়া সভ্যতা । তাদের ছিল বড় বড় সুন্দর 
সুন্দর মান্দর। মৌক্সকোর প্রথম বিশপ জুয়ান ডি জুমারাগা 1531 
খষ্টাব্ে লিখেছেন, 'তান ব্যন্তিগতভাবে পাঁচশো মন্দির আর কুড়ি হাজার মাত 
ভেঙ্গেছেন। এইসব বর্বরতা থেকে মান্দির ছাড়াও অন্যান্য সৌধও রক্ষা পায়নি। 
বর্বর মিশনারীদের কার্যকলাপের জন্য জঙ্গলাকীর্ণ ভাঙ্গা সৌধ ছাড়া এইসব 
সভ্যতার কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। 
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ম্টিফেন নেল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের সেবায় পোপের পদাধিকার সম্বন্ধে 


লিখেছেন £ 
(১) মানুষের হৃদয়ে লিখিত বিভিন্ন প্রারাতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যারা 


অপরাধ করে তাদের শান্তি দেবার দৈবী আঁধকার পোপের উপর ন্যগ্ত। ওইসব 
অপরাধের মধ্যে আছে পৌত্তীলিকতা- হা প্রারুতিক নিয়মের বিপরীত । 

(২) “সুসমাচার' প্রচারকদের দেশের মধ্যে প্রবেশ।ধিকার দেওয়ার জন্য 
পোপ বিভিন্ন অধঙ্টান শাসকদের আদেশ দিতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে 
কোনও পাল্টা ব্যবস্থা নেই । কারণ, অখ্টানরা ভ্রান্ত, কিন্তু খষ্টানরা সত্যপথে 
বিচরণ করে । 

(৩) পোপ যেহেতু পৃথবীর সর্বত্র খৃষ্টানদের রক্ষাকর্তা, সেহেতু বিভিন্ন 
দেশে থন্টানদের শনরাপত্তার' জন্য পোপ ব্যবস্থা নিতে পারে । 

(8) “যাঁদ অথঙ্টান শাসকেরা খঙ্টানদের সঙ্গে দূর্ববহার করে তবে পোপ 
তাদের শাসন ক্ষমতা বাজেয়াপ্ত করতে পারে ।:*:2 

স্পেনীয়রা যখন পোপের 'নদেশে জাহাজ ভাসিয়েছিল আমোরকার দিকে 
তখন একইভাবে পর্তগালের রাজা বোষ্বেটে পাঁঠিয়ৌছলেন এশিয়ার 'বাভন্ন 
দেশে । িন্তু তাদের তরবারী ও পোপবাণী তেমন সফল হয়নি । কারণ 
স্থছলের যৃদ্ধীবদ্যায় এশয়ার আধবাসীরা তেমন অদক্ষ ছিলনা । তাছাড়া বদ্ধ- 
কণফুশিয়াসের ধর্ম বা হিন্দুশিশ্টো ধর্মের কাছে খষ্টধর্মের ছলচাতুরী বিশেষ 
টে'কেনা । জল দস্্যতায় পারঙ্গম হওয়ার দরুণ উপকুলের কিছ কিহু অগুলে 
হয়তো পক্তগীজরা সামায়কভাবে স্ীবধা করতে পেরোছল। 


এবার আসা যাক ভারতে খন্টান মিশনারীদের কার্ধকলাপ প্রসঙ্গে । 1498 
খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে আসার জলপথ আঁব্কার করেন। কিন্তু 
তার আগে থাকতেই খেপে খেপে বেশ কিছ খ্জ্টান মধ্যপ্রাচ্য থেকে এদেশে 
আসে এবং মালাবার অণুলে বসতি স্থাপন করে । ইতিহাস এবং পুরাতত্ব ঘেটে 
ষা জানা যায় তাহলো, তাদের বসবাস ছল পারস্য দেশে । পারস্যের বিরৃদ্ধপক্ষ 
রোমক সাম্রাজ্য খুষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে পারাঁসক খ্জ্টানরা রাজনোতিক সন্দেহের 
পান্র হয়ে দাঁড়ায় এবং বাধ্য হয় দেশত্যাগ করতে । তারা ভারতে এসে মালবার 
অণ্ুলের বন্দরে মশলা ইত্যাদির ব্যবসা করতে থাকে । ভারতীয় রাজত্বে 
পূর্বসূরী ইহুদি ও পারাঁসকদের মত তাদের জীবনযাপনও শান্তপর্ণ 
ও নিরুদ্ধেগ হয় । স্থানীয় রাজারা তাদের গীজাঁ নিমাঁণের জন্য জমিও প্রদান 
করেন । জীবন যাপনের প্রয়োজনে তারা স্থানীয় আঁধবাসীদের সঙ্গে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হতে থাকে । অভ্যন্ত হতে থাকে স্থানীয় খদ্য ও পানীয়েও। 
স্থানীয় লোকাচারও তাদের উপাসনা-পদ্ধাতর মধ্যে প্রবেশলাভ করে। সময়ের. 
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সঙ্গে তাদের এমনই ভারতীয়করণ হয় যে বাঁভব পর্যটকেরা পোত্তীলক ভারতশয়দের 
থেকে তাদের পৃথক করে চিনতে পারেনান । 

কিন্তু 1498 খন্টাব্দেতর 7?ই নভেম্বর ভাস্কো-ডা-গামা কোচিনে অবতত্রণ 
করার সঙ্গে সঙ্গে এই “সাঁরয়ান' খৃঙ্টানরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো । যদিও 
কাঁদন আগেই গামা কালিকটে কামান দেগেছেন স্থানীয় জামোরন রাজার ওপর 
রুদ্ধ হয়ে। কারণ, রাজা তাঁত নিরেশ অনুযায়ী চলতে রাজী হনান। শুধু 
কামান দাগাই নয়, গামা কালিকউ শহরে চাল সরবত্রাহকারী জাহাজ লুট করে 
তার নাঁবকদের হাত, নাক, কান কেটেও নিয়েছেন । জামে।রন রাজা তাঁর 
কাছে এক ব্রাহ্মণকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, গামা তারও হাত, নাক, কান কেটে 
তার গলায় তালপাতায় লেখা বাতাঁতে জানিয়েহিলেন, দৃতেঃ অঙ্গ-প্রতাঙ্গ তান 
রান্না করে খাবেন । 

সাঁরয়ান খঙ্টানরা গামাকে জানালো, তারা পর্তগালের রাজার বশাতা 
স্বীকার করছে । সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে রক্ষিত পূর্বপুরুষদের যাবতীয় চিহ্ন 
তারা জমা দিল গামার কাছে । এহাড়া তারা গামাকে জানালো, তাদের সাহায্য 
নিয়ে গামা হিন্দু রাজ্য জয় করতেও পারেন । এই উদ্দেশ্যে ক্রাঙ্গানোরে একটি 
দুর্গ নির্মাণেরও প্রস্তাব রাখলো তারাঃ:£১। 

ভাস্কো-ডা-গামার জনপথ আবিদ্কারের পরে পর্তুগালের রাজা পোপের সনদ 
মেনে আটজন ফ্াম্সিসক্যান পাদ্রীকে ভারতে পাঠালেন। সেই অন্যায়ী 1500 
খুণ্টাব্দে কালিকটে অবতরণ করলেন পাদ্রীরা। দলে ছিলেন কাস্টেন পেড্রো 
আলভারেস কাবররাল আর পাদ্রী হেনরী ॥। কারালকে জামোরন রাজা পাত্তাই 


দিলেন না। কারণ, দুবহর আগেকার ভাস্কো-ডা-গামার কথা তিনি বিস্মৃত 
হনাঁন। কিন্তু পাদ্রী হেনরী সফল হলেন। একজন রাহ্ষণ সমেত কয়েকজনকে 
প্রলোভনে বশীভূত করলেন তিনি। ক্যাথাঁলক চার্চ ভারতের মাটিতে শিকড় 
গাড়লো। 

দীক্ষাানের পরে পাদ্রী হেনরী সংগৃহিত ব্রাহ্মণাটির নাম হলো মিগুয়েল ডি 
সাপ্টামৌরয়া। কাব্রাল তার থেকে জানলেন জামোঁরন রাজার সঙ্গে পার্্ববতাঁ 
রাজ্যের বিবাদ আছে । তাঁরা এই বিবাদগদালকে কাজে লাগিয়ে ভারতের ম1টিতে 
পতু্গীজ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। এইভাবে প্রথম ভারতীয় রোমান 
ক্যাথলিকটি দেশদ্রোহিতার মধ্য দিয়ে সুরু করলো তার ধর্মজীবন ।£** 

এতং সন্বেও খুষ্টানীকরণের কাজে পর্তুগীজরা তেমন সফল হলো না। যাঁদও 
একের পত্র এক মিশনারী ভার্ত জাহাজ পতুগীজ আঁধরত বন্দরগদীলতে এসে 
নোঙ্গর করতে লাগলো । বৃহৎ হিন্দঃসমাজ তাদের দিকে বিরূপ দৃষ্টিতেই 
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তাকিয়ে রইলো। কেবল সমাজের প্রান্তের কিছু মদ্যপ বেশ্যাসন্ত ও পত*গাঁজ 
নাবিকদের সেবাদাসীরা পার্থব লোভের বশবতর্ণ হয়ে গ্রহণ করলো খন্টিধ্ম । 
আর খৃষ্টধর্ গ্রহণ করতে বাধ্য হলো উপকূলের জেলেরা । কারণ, পর্তৃগাঁজরা 
হুমকি দিল তাদের জাত-ব্যবসা বন্ধ করে দেবার । 

পত্‌গীজ রাজপ্রীতানাধ ধর্মান্তরকরণের খরচের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ 
করেছিলেন পাদ্রীদের হাতে । এর কিছু টাকা 'দিয়ে পাদ্দীরা অনাথ বালক 
বাঁলকাদের কিনে তাদের খৃষ্টান করতেন। এরপর তাঁরা হাত বাড়ালেন কোচিন 
উপকূলের পাঁনিকরদের দিকে। পানিকরদের বংশান:ক্লীমক পেশা ছিল যদ্ধাবিদ্যা 
শেখানো । পাদ্রীরা ভাবলেন পানিকরদের খন্টান করতে পারলে তাদের ছার 
নায়াররাও খন্টধর্মের সতরণ্টির মধ্যে এসে বসবে। প্রাতাঁদন অর্ধ ফ্যানম 
মজুরীর বিনিময়ে কিছু পানির দীক্ষার্নান করলো বটে। কিন্ত; সে কেবল 
পতুণীজ পাদ্রীদের সামনে । পর্তুগীজ পাড়া থেকে বোরিয়ে বাড়ী [ফিরেই তারা 
যথারীতি পোত্তীলক হয়ে যেত। 
_ পত্গালের রাজা ভারতে পত্গালের রাজপ্রাতানীধ আ্যালবকাক কে 
নির্দেশে দিলেন, কোচিনের রাজার ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে খাঙ্টান করতে । 
এর আগে সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারে পত:গীজরা রাজাকে সাহায্য করেছিল । 
রাজা খৃষ্টান হলে স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রজাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন 
খৃষ্টান হবার জন্য । ফলে একই নৌকায় আরোহণ করবে প্রজারাও । 

আযলবুকার্ক কোচিনের রাজাকে জানালেন, মহারাজের ওপর প্রভূত স্নেহ 
ও প্রেম বর্ষণ করেন পর্তৃগীজরাজ। এখন পর্তুগীজরাজ মহারাজের পারন্রাণের 
জন্য উদগ্রীব । 

রাজা চট করে বুঝে ফেললেন আযালবুকার্কের কথার তাৎপর্য। উত্তরে 
বললেন, আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছে যে মালাবারের লোকেরা তাদের নিজস্ব ধর্মকম' 
নিয়েই নিরুপদ্রবে বাস করবে। 

আযালব্যকার্ক উত্তর দিলেন, তাহলে তো মালাবারের লোকেরা কোনও দন 
তিশুর নাম বা পবিত্র ক্রুশচিহ্বের কথা জানবে না। যাঁদও হন্দ্‌স্থান থেকে 
বহ্‌ দুরে জেরুজালেমে খৃষ্ট তাদেরই মদান্তর জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন । 

রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন, ব্যাপারটা তাই বটে ! 

উৎসাহিত হয়ে আযালবূুকার্ক বলতে লাগলেন, মালাবারের লোকেদের আচার 
ব্যবহার শুধু ভ্রান্তপূর্ণই নয়, ভয়াবহ! তাদের আত্মার পারিভ্রাণলাভের 
সপ্তাবনাই নেই । 

রাজা চিন্তা করে বললেন, ব্যাপারটা গুরত্বপূর্ণ ! এ ব্যাপারে চট করে 
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শঁসদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। অবসর সময়ে ভাবনা চিন্তা করা দরকার। আচ্ছা, 
আপাঁন কি কালিকট আর ক্রাঙ্গানোরেররাজাকেও এ প্রস্তাব দিয়েছেন ? 

আযালবনকার্ক জবাব দিলেন, খন্টান হবার প্রথম সুযোগটা পত:গালরাজ 
আপনাকেই দিতে চান। আলাপচারীর শেষে আযালবুকার্ক জানালেন, মহারাজ 
'যাঁদ রাজী নাহন তাহলে পর্তুগালরাজ এমন একজনকে নিংহাসনে বসাবেন, 
খিনি পতগালরাজের কথা অমানা করবেন না। 

আযালবকার্ক তাঁর হুমকি চালিয়ে যেতে পারেনান। কারণ, এই ঘটনার 
কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয় । কিন্তু যিশুর ধর্ম কীভাবে সুযোগ পেলেই 
িষদাঁত বের করে এ ঘটনা তারই প্রমাণ": 5 

কপার কাতিগ্যঃ::৫ £ 

চতুর্দিক থেকে ব্যর্থ হয়ে ভারতস্থ পতগীজ মিশনারীরা পোপ ও পতঃগালের 
রাজাকে জানালেন, ভারতের মাটিতে খম্টধর্ম প্রসারের একমান্র উপায় “রুপার 
কাঠিন্য | এটা পতঃগীজ অধিরুত সমস্ত অগুলেই প্রয়োগ করা যেতে পারে । 
কপার কাঠিন্য হলো খক্টধর্ম প্রসারের জন্য বলপ্রয়োগের মাখন মাখানো নাম । 
যাতে গিলতে স্মাবধা হয় । 

বলা-বাহ্ল্য পোপ রাজী হলেন। পর্তুগালের রাজাও সেই অনুযায়ী 
আরশ জারী করলেন। পত্গীজ আধিরুত অণ্চলে যাবতীয় মান্দির ভেঙ্গে 
ধূঁলস্যাৎ করে তার ইস্ট পাথর "দিয়ে গাজা 'নার্মত হতে লাগলো । হিন্দুর 
দেবদেবীর নিমাণ ও বাড়ীতে তাদের পূজা ঘোষিত হলো শান্তিযোগ্য 
অপরাধ বলে। হিন্দু সমন্যাসীদের প্রবেশ নাষদ্ধ হলো পত:গীজ রাজত্বের 
মধ্যে । ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হলো প্রীত রবিবার গাঁজার প্রার্থনায় যোগ 'দিতে। 
যাবতীয় চাকরা বরাদ্দ হলো শুধুমান্র ধর্মান্তরতদের জন্য । হন্দুদের ব্যবসা 
করাও নাষদ্ধ হলো। সমস্ত রকম জীবিকা থেকে বগ্ত হয়ে দুরূহ হয়ে 
'দাঁড়ালো হিন্দুদের জীবনযাপন । পিতার মৃত্যুর পর প্রতিটি শিশুকে অনাথ 
ঘোষণা করে তাদের অর্পণ করা হতে লাগলো 'মশনারীদের হাতে । এইভাবে 
যতো রকমে সম্ভব ততো রকম উপায়ে ?হন্দুদের ওপর নিষতিন চলতে লাগলো । 
ইনকুইজিসন£:: ৪ 

এইভাবে পত্গীজ আঁধরুত অঞ্চল দ্রুত হিন্দুশণ্য হতে লাগলো । কিন্তু 
নিজেদের জান-মান-সম্পাত্ত রক্ষার জন্য কিছু কিছ? হিন্দু বাধ্য হয়েই ধর্মীন্তারত 
হলো। কিন্তু গোপনে তারা চা করে যেতে লাগলো পূর্ব পুরুষদের ধর্ম-_ 
মিশনারীদের কাছে বেশী 'দিন অজ্ঞাত থাকলো না এ সংবাদ । পাঁরবর্তে তারা 
যে দাওয়াই বাংলালো তার নাম ইনকুইজসন। ব্যাপারটা কিছুই নয়, খঃজে 
খনজে এই ধরনের দ্বৈত আচরণকারাীঁকে বের করে নিযতিন ও হত্যা করা। এ 
ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল অন্য গোন্রের পাদ্রীরা । জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, 
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হাত পা কেটে দেও.া, সারাজীবনের জন্য কারারদদ্ধ করা কিছুই বাদ গেল না। 
€েণ্ট ফ্রা।ন্সস তজে।ভনান সবচেোে উত্দভ্বন ত।বকা। 

ভারতভুমি নামক নণ্েে ক্যাথলিক চার্চের ?মশন।রীরা যে শয়তানের নাচ 
প্রদর্শন করে চলোছিল তার সবচেয়ে উত্জবল তারকা অবশ্যই সেন্ট ফ্রান্সিস 
জেভিয়ার। যাঁর নামে উৎ্সগীরুত কলকাতার বিখ্যাত মিশনারী কলেজটি । 

প্রাচ্য দেশের সবচেয়ে বড় মিশনারী বলে ক্যাথাঁলক চার্চের সাধুরা সেন্ট 
জোঁভিয়ারের গুণকীর্তন করেন। ইগনেশিক়্াস লয়োলার পরে 1534 খষ্টাব্দে 
প্রাতন্ঠিত 'সোসাইটি অফ জেসাসের' 1ন্বতীয় বিখ্যাত মিশনারী বলে তান কথিত 
হন। ফ্রান্সস জোভয়ারের জন্ম স্পেনের এক সন্্রান্ত ধনী পারবারে। [তিনি 
পোপের খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন। ফলে পোপ তাঁকে লোহিত সাগর, পারসা 
উপসাগর, ভারত মহাস।গর্সহ উন্তরমাশা অন্তরীপের পর্বের সব অণুল ও ভারত 
বর্ষের প্রধান সূসমাচার প্রচারক (/১0০১:০10 টব ঞ7০০)হসাবে নিয়োগ 
করেন। পর্তুগালের রাজা তাঁকে নিষুন্ত করেন মিশন সমহের প্রধান পরিদর্শকের 
গনে। এ ন্াপারে সরাসরি রাজার সঙ্গে পত্রালাপের দুর্লভ অধিকার তাঁকে 
দিয়েছিলেন পর্তু গালরাজ । 

ফ্রন্সস জোভয়ার ভা3৬ উপান্থত হলে গোয়ার পর্তুগীজ রাজপ্রতিনাধ 
তাঁকে রাজপনত্রের মতই অভ্যর্থনা জানালেন । পর্তুগীজ পাদ্রীরা তাঁকে যাবতীয় 
জ্ঞানের একচ্ছন্ধ আঁধপাঁত রূপে গণ্য করে বশংবদ ভৃত্যের মত মান্য করতে 
প্রস্তুত হলেন তাঁর নরেশি। ফ্রান্সস জৌভয়ার সমস্ত বিবেচনা করে মত প্রকাশ 
করলেন যে হিন্দুধর্মের বনাশের জন্য পত্তৃগীজরা এতদিন পর্যন্ত যে নীতি 
অনুসরণ করে চলেছে, সেটাই যথাযথ । তিনি আঁধকতর কঠিন নীতি প্রণয়ণ 
করলেন যা একই উদ্দেশ্যে গৃহীত হলো । 'ইনকুইজিসন" প্রয়াগ করা ও চার্চের 
সহায়তার জন্য রাজশান্তির প্রয়োগ তাঁরই মাস্ত্ক প্রসূত। এই সন্তের দক্ষিণ 
ভারতে স্বপ্পকালীন অবস্থানের কালে হিন্দুদের প্রাতি ভীতি প্রদর্শন এক 
হিংস্র রুপ ধারণ করে। | 

এইসব িশনারারা প্রথম থেকেই বুঝতে পারেন ব্রাক্ষণরাই হিন্দু সমাজের 
দুর্গরক্ষক। ফ্রান্সিস জোভয়ার রাম্ণ বিরোধিতাকে তাঁর মিশনারা তৎপরতার 
মধ্য বিষয় বলে স্থির করেন। তান ব্রা্ণদের সম্পকে লিখেছেন 

“...তারা পাথবীর সবচেয়ে বিকৃত চরিত্রের লোক"*কদচ সত্য কথা বলে না। 
সরল ও অন্ঞ লোকেদের মিথ্যা কথা বলে কি করে প্রতারণা কর; সেই চিন্তাতেই 
সদা ব্যস্ত থাকে.*'সাদাঁসধে লোকগুলো রব্রাহ্মণরা যা বলে তাই করে""ব্াহ্ষণরা 
যাঁদ না থাকতো তবে সমস্ত হিন্দুরাই আমাদের ধর্মে ধর্মান্তরত হতো ।৮5"৪ 
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এরপর থেকে ব্রাহ্মণদের হত্যা করা এবং ভাতিপ্রদর্শন করা পর্তুগীঁজদের 
প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এটা যে দারুণ কেলেঙ্কারীতে পেশছয় তা 1671 
খদ্টাব্দে কেলাডার নায়কদের সঙ্গে পত:গীঁজদের চান্ততে প্রকাশ । ওই চীন্ততে 
আছে, পর্তৃগীজরা জোর করে ধ্্মান্তরত করতে পারবে না। অনাথ ছেলে- 
মেয়েদের কেড়ে নিতে পারবে না, পারবে না ব্রাঞ্মণদের হত্যা করতেও । 

পতরগাঁজদের মারফত সম্‌দ্ধ ভারতের কথা দেশে দেশে প্রচারিত হওয়ার ফলে 
লুঠের মালের বখরা নেওয়ার জন্য সবাই এবার ব্যন্ত হয়ে উঠলো । কিন্ত; 
পোপের সনদ অন্দযায়ী পূর্ব এঁশয়ার সমন্তই ছিল পত-গীঁজদের স্বত্বাধীন। 
লিসবন কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র মিশনারী রূপেই অন্য জ/তিদের ভারতে প্রবেশের 
ছাড়পত্র দিত। ষোড়শ শতাব্দীতে চার গোত্রের মিশনারীরা ভারতে তাদের 
কাষকলাপ চালাতো। এরা হলো, ফ্রাম্িসক্যান, ডোমানক্যান, জেস্যুইট 
এবং আগম্টানিয়ন। এরা প্রধানত; পত:গীঁজ অধিক্ুত মালাবার এবং করোমণ্ডল 
উপকুলেই তাদের কার্যকলাপ চালাতো। কিন্তু দিনে দিনে মিশনারাদের 
সংখ্যা ফখলে ফেপে ওঠার ফলে নতুন নতুন শিকারভূঁমির প্রয়োজন হয়ে 
উঠলো । ফ্রান্সিসক্যান ও ডোমিনিক্যানরা মাদীজ ছেড়ে নড়লো না। 
আগ্ষ্টানিয়ানরা বাংলাকেই পছন্দ করে ফেললো তাঁদের শিকারভূমিরূপে । 
জেস্য,ইটরা একট বেশী সাহসা, তাঁরা এগিয়ে গেল মোগল সমএাটের দিকে । 
যাঁদি কনষ্টানষ্টাইনের মত মোগল সনএটদের ধরমান্তারত করা যায় তবে গোটা 
ভারতই খষ্টমমনজ্যের মধ্যে চলে আসবে। তারা 1580 খ্টাব্দে আগ্রায় 
সমহাট আকবরের কাছে মিশন পাঠালো । প্রথমে আকবর পরে জাহাঙ্গীরকে 
ধ্মান্তীরত করার শত চেষ্টা সকেও কিছু হলো না। প্রত প্রাতবেদনেই 
আগ্রার মশন জানায়, হচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে, এই হলো বলে | কিন্তু শেষ পযন্ত 
কিছুই হয় না। উল্টে মহান মোগল সমাট আকবর নিজেই একটি ধর্মমতের সৃষ্টি 
করেন--যদিও তান জেস্যুইট বাবাদের সে ধর্মমতে দীক্ষিত হতে প্ররোচিত 
করেননি। আর জাহাঙ্গীর গোঁড়া না হলেও সুন্নী মুসলমান ছিলেন 
আপাদমন্তক । আসলে মিশনারাদের ভারতের ইতিহাস পড়া ছিল না। তারা 
জানতো না যে 1206 খণ্টাব্দ থেকে গোঁড়া ও অত্যাচারী মুসলমানদের শত 
অত্যাচার সব্ষেও ভারত ইসলামের দেশ হয়ে যায়ন। সে জায়গায় 
খষ্টায় সাম্রাজা ! 

প্রথম দিককার মিশনারারা শুধু যে ভারতের ইতিহাস সম্বম্ধে অজ্ঞ ছিল তাই 
নব, হিন্দুধর্ম সম্পর্কেও ধারণ। ছিল না তাদের । নিজেদের ধর সম্পকে” অত্যধিক 
বাস থাকার ফলে তাদের ধারণা "ছিল ভারতের নিবেধি 'জেন্টুরা' বিশুর 
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জন্মুবত্তান্ত, পুনরুখান আর প্‌নরাগমনের কথা শুনেই পটপট করে খন্টান 
বনে যাবে । তাদের কাছে খল্টধর্মের সত্যতা ছিল স্বতঃঁসদ্ধ। এই সামান্য 
বোধটুকু তাদের ছিল নাষে ওই সব সত্য সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। 
নিজেদের ভাব-পাঁথবীতে কুপমণ্ডুক হয়ে বাস করতো তারা । 

সুতরাং ভারতের 'বাভন্ন বাজার হাটে গিয়ে দাঁড়াতো মিশনারীরা । গড়গড় 
করে কীর্তন করে যেত স্বধর্মের মহিমা এবং পৌত্তীলকতার “পাপের কথা। 

রাদের অদ্ভুত পোষাক, ভাষা আর ভাবভঙ্গন স্থানীয় লোকেদের কাছে 

বেশ মজার ব্যাপার ছিল । হাতে কাজ না থাকলে তারা দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে বিনা 
পয়সার তামাশা দেখতো । বন্তুতা শেষে কোন প্রশ্ন না করে ফিরে যেত নিজের 
কাজে । মিশনারীরা ভাবতো হিন্দুদের মাথায় পুরো থান ইট পোরা ! 

হিন্দঃদের এই মজাদার উপেক্ষায় ক্রুদ্ধ হতো মিশনারীরা । তারা হিন্দুদের 
আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিকে ক্রমাগত কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ চালাতো । ভয় 
দেখাতো, 'পাপারা” নরকে পাঁতিত হয়ে পুড়ে মারবে । পাপ", “পারন্রাণ' আর 
'নরক' ছিল মিশনারাঁদের ব্যবসার মুলধন। কিন্তু মিশনারীরা ক্লোধে যতই 
মুখের ফেনা বের করুক না, হিন্দুদের কাছ থেকে উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই 
জুটতো না। ফলে ক্রমাগত ক্রুদ্ধ হতো ধমন্ধিরা। 1582 খষ্টাব্দে জেস্যযুইট 
মিশনের ভ্যালিগনাগো ছিখেছেন, বলপ্রয়োগ ছাড়া দেশীয়দের কাছ থেকে, 
কিছুই আদায় করা যাচ্ছে না।£"ঃ9 

ভারতভূমিকে খ্টানীকরণের জন্য মিশনারীরা শেষ পর্যন্ত দুটি পথ অবলম্বন 
করলেন ঃ এক, রাজরাজড়াদের খৃষ্টান করে তাদের প্রজাদের ব্যাপক হারে খঞ্টান 
করার পথ। প্রথম দিককার মালাবারের রাজাদের খৃ্টধর্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
উৎসাহ তাদের এ পথে যেতে প্ররোচিত করেছিল । যদিও রাজারা ওই উৎসাহ 
দৌখয়েছিলেন মূলতঃ পর্তুগীজ জলদসন্যদের চাপে। তাছাড়া 'হন্দ:সমাজ 
ইউরোপীয় সমাজের মত ভূত্বামী ও ভূমিদাসদের মধ্যে বিভন্ত ছিল না। 
হিন্দুদের বিভাগ স্তরে স্তরে- প্রাতিটি স্তর অন্য গ্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায়। 
রাজারা তাই বার বার বলেছেন, প্রজাদের ধর্মীবষয়ক স্বাধীনতায় তাঁরা 
কদাচ হস্তক্ষেপ করবেন না। 

অন্য পথ হলো £ দারিদ্র ভারতবাসীকে নানারকম সুযোগ সাবিধা দিয়ে 
দলে টানা । টাকা পয়সা ও চাকরীর 'বানময়ে খূষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও সবাইকে, 
িন্তু মানাঁসকভাবে খৃঙ্টান করা যেত নাঃ আজও যায় না। এই দ্বিতীয় 
পথেই আজ পর্যন্ত হেটে চলেছে মিশনারীরা । 
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রবাটভি নোবিলির তঞ্চকতা 


খষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ছল বল কৌশলের প্রয়োগ বাইবেল সম্মত।:*০ 
মাদুরাই মিশনের জেস্যুইট পাদ্রী ডি নোবালি খষ্টধর্ম প্রচারের জন্য তণ্কতার 
আশ্রয় নিয়োছলেন। সেপ্ট জৌভিয়ার্সের মত নোবালও বুঝোছলেন হিন্দ 
দুর্গের রক্ষক হচ্ছে ব্রাহ্মণরা । রাজা বা প্রজা কেউই নয়। সেন্ট জেভিয়ার 
ব্রাহ্মণদের ধবংস করতে মনস্থ করেছিলেন । কিন্তু ডি নোবিলি চাইলেন ব্রাহ্মণদের 
কাজে লাগাতে । তিনি ঠিক করলেন, ব্রাহ্মণদের প্রথম ধমান্তারত করবেন। 
'ড নোবা'ল মাদুরাই মিশনের কর্মকার অনুমাত নিয়ে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ 
করলেন। সংস্কত ও তামিল শিখলেন, কয়েকটি গ্রন্হও পড়লেন হিন্দুধর্মের । 
নিরামিবাশী হয়ে দিনে কয়েকবার স্নানও করতে লাগলেন £ তারপর গেরুয়া 
পোষাক পরে একটা আশ্রম বানালেন শহরের প্রান্তে । কিন্তু এতো করেও 
আশ্রমে তেমন ভন্তসমাগম হলো না। কেননা গেরুয়া বেশধারী “সন্যাসী” যে 
আসলে একজন ফিরাঙ্গ সেটা সবাই ধরে ফেললো । নোবিলি বললেন, তান 
পতুগীজদের মত 'িরাঙ্গ নন, রোম শহরের একজন সমন্রান্ত ইটালিয়ান । তান 
খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে বেশ কিছু ছিখে একটা বই তৈরী করে সেটা “যজরর্বেদ" বলে 
চালাতে লাগলেন । ফলে কিছ অবোধ ব্রাহ্মণাশশু ধরা পড়লো তাঁর জালে। 
তাদের কুয়ার জলে স্নান কাঁরয়ে নোঁবালি ভাবলেন পাঁথবীতে খষ্টানদের সংখ্যা 
বাড়ালেন । নোবালি মোট 120 জন হিন্দুকে ধান্তীরত করতে পেরেছিলেন । 
তার মধ্যে বাদরাজন ছিল ব্রাহ্মণ দুজন মাহলা, দুটি শিশু আর আটজন 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ! 

কিন্তু অন্য গোত্রের খঙ্টানদের বিরোধিতার ফলে নোবালর আশ্রম ভেঙ্গে 
দিতে হলো । তাদের আঁভযোগ নোবিলি গেরুয়া বসন পরে ও যজন্বেদ লিখে 
উন্নত খণ্টান সংক্কাতর অবমাননা করছেন। নোঁবাল অবশ্য বললেন, তিনি 
যজর্বেদ নয়, যিশূর্বেদি লিখেছেন 11721 


দ৩ 


২ ডিরোজিওর উদ্ভাসের পরিড়ামি 


ক্যাথীলক মিশনারীরা ভারতে খচ্টীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখলেও 
ইংরেজরা প্রাথামকভাবে বাণিজ্য করতেই এদেশে এসোছল। মোগল সাম্রাজ্যের 
পতনের ঘুগে ভারতের রাজনোতিক ক্ষমতা তাদের করায়ন্ত হলেও নিরাপদ 
সাম্রাজ্য ভে।গ ও বাণিজা করার মানসে এদেশের ধর্ম ও সাম'জিক রাঁতিনীতিতে 
কোনও রকম হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা। তারা বিরোধা 
ছিল যে কোনও রকম মিশনারী কার্যকলাপেরও । ইন্ট-ই-্ডিয়া কোম্পাননর 
এক পাঁরিচালক নাকি বলেছিলেন, একদল মিশনারীর থেকে একদল শয়তানকে বরং 
বরদান্ত করবো । 


1806-7 খষ্টাব্দে ফোর্ট উহীলিয়ামের সহকারী অধ্যক্ষ পাদ্রী বুকানন 
কলকাতায় কয়েকটি বন্তৃতায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেন। 
এর ফলে দেশনীয়দের মনে আঘাত লাগ,য় সরকার বুকাননের বন্তুতা বন্ধ করে দেন । 
1807 খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত ইসলামের তুলনায় খুষ্টধর্মের 
অধিক মাহাত্ম্য ঘোষণাকারী একটি ফাসর্স পুস্তক সরকারী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি 
করায় বইটির অবাশস্ট 1700 কপ্পি বাজেয়াপ্ত করা হয় মিশনারীদের কাছ থেকে 
নিয়ে । শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রক।শিত 'বাভন্ন ট্রা্টে হিন্দ ও ইসলাম ধর্মের 
কুৎসা ঘোষণা করায় উীদ্িগ্ন হয়ে সরকারের তরফ থেকে মশনারী উইলিয়াম 
কেরীকে বিরত হতে বলা হয় এ ধরনের পস্তিকা প্রকাশ থেকে ।£*: 

এঁদকে বৃটিশ শাসনের ফলে হিন্দুদের মনোজগতে এক বিরাট বিপ্লব ঘটলো । 
প্রায় ছশো বছরের ইসলামী শাসনের বেড়জাল থেকে মুস্ত হলো হিন্দুরা । 
সেমীয় ইসলাম খচ্টধর্মের মতই সম্প্রসারণবাদী । পৌন্তীলকতার অবসান ঘাঁটয়ে 
ি*বজুড়ে আল্লাহর রংজত্ব কায়েম করাই ইসলামের উদ্দেশ্য। বাইবেল 
পৌত্তলিকদের ঘৃণা করেই ক্ষান্ত, কিন্তু কোরাণের নির্দেশ পৌত্তলিকদের হত্যা 
করা | ৫এমহম্মদ বিণ কাঁশম িম্ধুর দেবল বন্দর আক্ুমণ করে যবতীয় পুরুষ 
অধিবাসীদের হত্যা করেছিলেন । পরে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে অগ্াণত হিন্দুদের 
হত্যা করা বাস্তবসম্মত বোধ না হওয়াতে হানাফী ফিক্‌ অনুযায়ী খস্টান ও 
ইহুদীদের মত হিন্দুদেরও অধম নাগরিক "জদ্মী' বানানো হতে থাকে। 


২৪ 


জিম্মীদের জিজিয়া কর দেওয়া কর্তব্য । সরাসাঁর হত্যা না করে করের চাপ 
'দিয়ে “ভাতে টান' 'দয়ে মুসলমান বানানোই জিজিয়ার উদ্দেশ্য । মূল জন্মভম 
থেকে খন্টানী মুছে যাওয়ার কারণ এই জিয়া বলে পশ্ডিতেরা মত প্রকাশ 
করেন। 

সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান আক্রমণকারীরা যত সম্ভব হিন্দু 
বৌদ্ধ-জৈন মঠ মান্দির ও বিহার ধংস করে ইসলাম-সমমত ভাবে । সেইসব ইমারতাঁ 
দ্রব্য দিয়েই তৈরী করে নানা মসজদ। হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে যদ্ধবিদ্যায় 
পেরে না উঠে অবলম্বন করে শম্বুক বাত্তর। নিজেদের গুটিয়ে নেয় তারা । 
মুসলমান আক্রমণকারাঁদের থেকে ক্রমাগত পালিয়ে প।িয়ে বাঁচে । হিন্দুদের 
মধ্যে জাতিবিভাগ প্রথা দূঢমূল হওয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানী-এীতহাসিক কোশ/ন্বা 
বলেছেন, “মুসালম সামন্ততান্জিক চাপের কাছে গ্রামের রক্ষা পাওয়ার শেষ উপায় 
ছিল সদলবলে গ্রাম ত্যাগ করা-.'জাতিবিভাগ ছিল রক্ষা পাওয়ার আতীরন্ত 
উপায়। অন্য গ্রামের স্বজাতদের রক্ষা করার জন্য আশ্রয়দান গ্রামবাসীদের 
বাধ্যতামূলক কর্তব্য ছিল ।৮2*5 

পলায়ন ছাড়া উপায়ও ছিল না। মুসালম আক্রমণের আগে ভারতবর্ষ 
রাজনোতকভাবে একতাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু সাংস্কীতক একতা ছিল। বৌদ্ধ 
জৈন-সনাতন সংস্কীত একত্র বিরাজ করতো । যযদ্ধাগ্রহ ছিল; কিন্তু যুদ্ধের 
পরিণতি ছিল বশ্যতা স্বীকার । কিন্তু মুসলমানরা প্রধানতঃ লুটেরা । তার কারণ 
যদদ্ধজয়ের ফলে লুট করা সম্পাঁত্তর শতকরা আছিভাগ লুটেরা সৈন্যদের প্রাপ্য । 
এই লুটের মালের মধ্যে িধমর্ঁর স্ত্রী কন্যাও আছে। বিধরশর স্ত্রী কন্যাকে 
বিবাহ না করেও উপভোগ করা ইসলাম সম্মত।২"* আবার পৌত্তীলকদের সঙ্গে 
যুদ্ধে জিতলে "গাজী হওয়ার পুরস্কার, শহাঁদ হলেও উন্নত স্বর্গবাস। এ 
জাতীয় ধায় বোধই মুসলমানদের তরবারীকে আঁধকতর শানিত করে তোলে । 

চতু্দশ শতকের মাঝামাঝি বিজয়নগরের যুবরাণী গঙ্গাদেবী 'মধরাবিজয়ম” 
নামে এক মহাকাব্যে লেখেন, “ওই দ.্ট ম্লেচ্ছের দল হিন্দুধর্মের ওপত্র নিত্য নিত্য 
প্রহার করতো । ওরা দেবপ্রতিমা ভেঙ্গে ফেলতো এবং প.জাপাত্রগ্রলি বাইরে 
ছধড়ে ফেলতো । ওরা শ্রীমদ ভাগবং এবং অন্য অন্য ধর্মগ্রন্হ আগ্দনে ফেলে 
দিত। ব্রাহ্মণের দেহে যে চন্দনলেপ করা হত তা চেটে নিত। কুকুরের মত 
তুলপাঁ গাছে প্রস্রাব করতো এবং মাঁন্দরের ভিতর জেনেশুনে মলত্যাগ না করে 
ছাড়তো না। পুজারত হিন্দুদের ওপর ওরা কুলকুচো করতো এবং হিন্দু 
সাধ;সন্তানদের সবসময়েই সন্তন্ত রাখতো । বোধ হতোষে ওরা বুঝি কোনও 
পাগলা গারদ থেকে বোঁরয়ে এসেছে 1৮25 


৮২৫ 


এমত পলায়ণপর জাতির পক্ষে কোনও ধর্ম ও সামাঁজক সংস্কার সাধন; 
করা সন্ভব ছিল না। বোঁদক হিন্দুরা যে অন্যান্য আদিজাতিদের সাংস্কত্যায়ন 
(80816915861) সুরু করেছিলেন, বর্বরতার আশ্রয় না নিয়ে আদিজাতিদের' 
সঙ্গে সংস্কীত 'বানিময় করে যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সৃষ্টি করোছলেন, তার 
বিস্তার বন্ধ হয়ে যায় ইসলামী আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে । সুলতান আমলে বঙ্গদেশে 
যে এক মাত্র উল্লেখযোগ্য ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক জন্মেছিলেন, তান শ্রীনিমাই 
মিশ্র। কিন্তু সেই নিমাই মিশ্রও তাঁর কর্মক্ষেত্র হুসেন শাহ বাংলা থেকে সারিয়ে 
উড়িষ্যায় হিন্দ প্রতাপররুদ্রের রাজত্বে নিয়ে যান । 


এমত অবস্থাতে যা হয়। হিন্দুরা তাদের সনাতন ধর্মের মৃূলকথা ভুলে 
গিয়ে স্মৃতিশাস্তের নিগড়ে নিজেদের বে'ধে ফেলে । উনাঁবংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে 
বেদ বেদান্তের চর্চা হতো না। চা হতো শুধু স্মৃতি ও ন্যায়ের ।2"৫ কিন্তু 
স্মৃতি তো আচার-আচরণের শাম্ত। আচার-আচরণ শাম্বত নয়, তা নিত্য 
পাঁরবর্তনযোগ্য, যুগের সঙ্গে সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার । শাম্বত 
ধর্মের মূলকথা। কিন্তু অগ্টাদশ বা উনাবংশ শতাব্দীর বঙ্গদমাজে আচার- 
আচরণই 'ছিল 'হন্দুধর্মের অপর নাম । তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্রে করে সমাজে 
ঢুকেছিল ব্যাভিচার। ব্রাহ্মণ সমাজের গ্তরাবন্যাস নিত্য সংস্কারের অভাবে ক্মীলনী 
বহযাবিবাহে পর্যবাঁসত হয়েছিল । তা থেকে সৃষ্টি হয়োছল ব্যাঁভচার, শিশুহত্যা 
আর পতিতাবৃত্তি। সহমরণ প্রথা আদতে ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 
অগ্চলের ক্ষব্রিয়দের আচরণয় প্রথা ।£* সেটি স্মৃতিশাচ্ত্ের ?লাপকারদের 
প্রমাদে প্রবেশ লাভ করেছিল বঙ্গসমাজে 12"; 


এদিকে পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগে থাকতে গজিয়ে উঠেছে বাঁণক শহর 
কলকাতা । ব্যবসা কুশলী ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে অর্থের আদান-প্রদান করে 
কলকাতায় এক নতুন বঙ্গসমাজের স্ান্টি হয়েছে । এই বঙ্গসমাজের মাতব্বররা 
ধনী; কিন্তু ব্যভিচারী, ভণ্ড, অসংবৃত এবং অনাচার-সর্বস্ব। সে সময়ে 
বঙ্গসমাজের জীবনযাপনের অঙ্গ ছিল চড়কের সময় আগুন ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ 
ইত্যাদি বীভংসতা ও কদষ" সং সাজা । দুগা্পুজার সময়ে বাঈজী এনে মদ মাংস 
খেয়ে ফর্তি করা, রাসযান্রার সময় যৌন আমোদ প্রমোদ, মাহেশে স্নানযান্রার, 
সময় মেয়ে মানূষ নিয়ে গিয়ে হুল্লোড় করা, যুবতী স্বী বাঁধা রেখে জয্রা খেলা 
শান্তদের বীভৎস বামাচার, কাঁবর দলে রাধাকৃষ্ণের নাম করে খিস্তি খেউড় । এসবই 
ছিল বহুল প্রচালিত। 

অবশ্য সমকালে কলকাতায় ইউরোপাঁয়দের নৈতিক চাঁরন্রও যথেষ্ট কলদষযন্ত 
ছিল। এদেশী মেয়েদের প্রাতি আসান্ত, ঘোড় দৌড়, মদ্যপান, জ;য়া খেলা, 
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তদানীন্তন ইংরেজ সমাজে ছিল সূপারাঁচত ব্যাপার । এ শুধু নাঁচতলার 
ইউরোপাঁয়দের ব্যাপার নয়, উপরের মহলের নোতিক চারন্ন এমনই ছিল যে কোনও 
ভদ্রমহিলার বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সে গভর্নর জেনারেলের রক্ষিতা হবে কিনা এই 
নিয়ে আলোচনা চলতো । কোনও তরুনী বঙ্গদেশে এলে তাকে 'নয়ে রীতিমত 
কাড়াকাঁড় পড়ে যেত। 1780 খম্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রকাশ্যভাবে 
ফিলিপ ফ্রাম্সিসের সঙ্গে ডুয়েল লড়েন। ফ্রাম্সসের সঙ্গে ম্যাডাম গ্রাণ্ডের 
কেচ্ছা আতি পাঁরচিত ঘটনা |" 

অস্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশের ধর্মবিষয়ে 
উদাসীনতা বজায় রেখে চলেছে তখন এক 'সুসমাচার প্রচার আন্দোলন বৃটীশ 
পালামেস্টের ওপর চাপ সূষ্টি করলো ভারতে মিশনারী ও শিক্ষক পাঠাবার 
জন্য । 

1792 খঙ্টাব্দে ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ 'ডিরেইর্সের স্দস্য 
এবং পালামেন্টের সদস্য চার্লস গ্রাণ্ট একাঁট বই লিখলেন £ "গ্রেট বৃটেনের 
এশিয়াবাসী প্রজাদের সামাজিক অবস্থা-_বিশেষ করে তাদের নোতিক অবস্থা 
এবং তার উন্নীতি ঘটানোর উপায় ।” বইটি তান কোম্পানীর কোর্ট অফ 
ডিরেকর্স এবং পালমেন্টে পেশ করলেন। বইটিতে ভারতীয়দের পশ্চিমী 
শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। কারণ পশ্চিমী শিক্ষাদণক্ষার প্রভাবেই 
ভারতীয়দের খুষ্টান করা সম্ভব হবে। পর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক পার্লামেস্ট 
কি কোম্পানীর কোর্ট অফ ভিরেইর্স” কেউই ভারতীয় সমাজ ও ধর্মমতে 
হস্তক্ষেপ করতে রাজা হলেন না। 

তবে প্রাচ্য পদ্ধাততে শিক্ষার খাতে ইতমধ্যেই কোম্পানী কিছ ব্যয় 
করেছেন । 1781 খষ্টাব্দে মুসলমানদের শিক্ষাদদীক্ষার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস 
কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন । বারাণসীর বৃটিশ রোঁসডেন্ট 179] খঙ্টাব্দে 
প্রতিষ্ঠা করেছেন বারাণসী সংস্কত কলেজ। দুটি কলেজই ধর্মীভাঁত্তক 
শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান হলেও শাসকদের ব্যবহারক প্রয়োজন ছিল এ ধরনের 
শিক্ষা প্রাতষ্ঠান প্রতিষ্ঠার । কারণ আদালত-কাছারীতে ম.সালম ও 
হিন্দু আইন ব্যাখ্যার জন্য ওই দুটি শিক্ষা প্রাতথ্ঠান প্রয়েজনীয় মুসলিম ও 
হিন্দু যুবক সরবরাহ করবে। সুতরাং ভারতীয় জনগণের মধ্যে নিজেদের 
ধ্যান ধারণা প্রাবিষ্ট করার জন্য এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়নি । 

কিন্তু ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী আপান্তি করলে ক হবে, মিশনারারা ষে 
আদৌ 'নাক্ষয় ছিল না, তার সংবাদ আগেই দেওয়া হয়েছে । 1821 খষ্টাব্দে 
'াহ্মণ-সেবাঁধ'র ভূমিকাতে রামমোহন লিখেছেন “*""ইদানীন্তন বিশ বংসর হইল: 
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কৃতক বান্তি ইংরেজ যাহারা মিসনরী নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে 
তাহাদের ধর্ম হইতে প্রন্ঠং করিয়া খঙ্টান কারবার যর নানা প্রকারে কাঁরতেছেন ॥ 
প্রথম প্রকার বই ষে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পস্তক সকল রচনা ও ছাপা কাঁরয়া 
যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর 
দেবতা ও খাষির জবগ্গ্সা ও কুৎসাতে পূর্ণ হয়। 'ত্বতীয় প্রকার এই যে 
লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপন ধর্মের উৎকর্ষ ও অন্যের 
ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন। তৃতীয় প্রকার এই যে কোনও নাচ 
লোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনও কারণে খক্টান হয় তাহাঁদিগে কর্ম দেন ও 
প্রাতপ।লন করেন যাহাতে তাহা দৌখয়া অন্যের উসুক্য জন্মে 1” 

বস্তুতঃ কেরা, মার্শমান, ওয়ার্ড, বুকানন, ফরসাইথ প্রভাতি পাদ্রীরা ষে 
শধ। হিন্দ, দেবদেবীর কুৎসা গাইলেন তাই নয়, "হিন্দুদের চারত্রেরও কুৎসা 
গাইতে লাগলেন মুখের ফেনা বের করে। এমনও বললেন, সর্তীত্ব নামক 
জিনিসটা নাকি 'হন্দু নারীদের একেবারেই নেই ।2*:০ 

কিন্তু কোম্পানীর বিরোধিতা সত্বেও অন্টাদশ শতাব্দীর শেষাঁদকেই ইংলগ্ডের 
বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা ভারতবর্ষে খম্টধর্ম বিতরণের আঁধকারের জন্য আন্দোলন 
চালাতে থাকে । তারা জনগণকে বোঝাতে চাইছিল ভারতবাসীদের অধঃপাঁতিত 
অবস্থা থেকে উদ্ধারের নৈতিক দায়িত্ব তাদেরই । 

ইতিমধ্যে 1800 খন্টাব্দে ফোর্ট উইিয়াম কলেজ স্থাপত হলো । যাঁদও 
ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর নবীন ইংরেজ আঁফিসারদের ভারতীয় ভাষা ও আইন 
শেখানোর জন্যেই এই কলেজ স্থাপিত হয়েছিল তথাপি এই কলেজ সরকারাঁ অর্থে 
সংস্কৃত, বাংলা ও ফণসাঁ চারি একটি কেন্দ্ু হয়ে দাঁড়ালো । 1806 খন্টাব্দে 
সংঘটিত হলো ভেলোর বিদ্রোহ । এই বিদ্রোহের জন্য প্রাথামকভাবে খন্টান 
মিশনারাঁদের কার্যকলাপ দায়ণ হলেও ব্যাপারটা শাসক-শাসিতের যোগাযোগ 
হানতাও স:টিত করলো । মিশনারীরা জানালেন, ইংরেজী শিক্ষা ও খষ্টধর্মের 
প্রসার ঘটলেই শাসক-শাসিতের মধ্যে যোগসত্ত্র গড়ে উঠবে । 1813 খৃষ্টাব্দে 
ব্যাপটিস্ট মিশনের জোসুয়া মার্শম্যান এক পুদ্তিকায় লিখলেন, ভারতে বৃটীশ 
শাসন কায়েম করার জন্য খুষ্টধর্মের প্রসার অত্যাবশ্যক ॥ চুপি চুপি, শান্তভাবে, 
অনবরত খন্টীয় আলো প্রবিষ্ট করতে হবে দেশীয়দের মধ্যে। তান আরও বললেন, 
বন্ধ; । এইসব মানুষের অস্তিত্ব বৃটীশ সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বের ওপরই নির্ভরশীল । 
যাঁদও কয়েক কে।টি ভারতীয়দের মধ্যে পাঁচ লক্ষ লোক খন্টধাবলম্বী, তবুও 
সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা এই পচ লক্ষ খন্টানদের 'বন্ধৃত্বও যথেষ্ট 
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মলাবান।+"১2 

1813 খচ্টাব্দে বৃটীশ পা্লামেন্টে ভারতে মিশনারী রপ্তানির সপক্ষে বিখ্যাত 
বাশ্মী উইলবারফোর্স বললেন, “আমাদের খৃণ্টধর্ম স্বগীঁয়, বিশুদ্ধ এবং উপকারা, 
ভারতীয় ধর্মসমূহ ইতর, লাম্পট্যময় এবং 'নষ্ঠুর'”*অত্যন্ত ঘৃণাজনক "2 "2 

এই ধরনের বন্তব্য ব্টীশ সরকার অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। 
কারণ, উইলবার ফোর্সের প্রন্তাব সংখ্যাধিকো পাস হয়ে গেল পার্লামেন্টে । 
ফলে 1813 খৃষ্টাব্দে ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত নতুন সনদে একদিকে যেমন 
দেশীয়দের এীহক জ্ঞান ব্যাদ্ধ বৃদ্ধি করার জন্য কিছ: ব্যয়ের ব্যবস্থা রইলো অন্যাদকে 
তেমন দেশীয়দের পারান্িক ব্যাপারে সহযোগাীঁতার জন্য বছরে পচি লক্ষ পাউণ্ড 
বেতনে গোটা ভারত সাম্রাজ্যের জন্য একজন 'বিশপের ব্যবস্থা হলো । এছাড়া 
িশপের সাহাধ্যকারী হিসাবে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে 
বার্ধক দু হাজার পাউন্ড বেতনে তিনজন আর্চাঁডকনের ব্যবস্থাও রইলো । 
এই বার্ধিক এগারো হাজার টাকা অবশ্য ভারতব।সীঁদের দেয় রজন্ব থেকে 
সংগৃহত হবে । পরবতাঁকালে আমরা দেখবো ভারতবাসীর বেতনভুক আ্৮াডকন 
[ডয়ালট্রী কীভাবে ডিরোজিও শিষ্যদের শিকারের জন্য মৌলবাদী ডাফের 
সঙ্গে জাল পেতেছিল। 

শ্রীরামপ্‌রে ব্যাপটিস্ট মিশনারাঁদের উদ্যোগ প্রথম সযল হয় 1800 খৃষ্টাব্দের 
শেষে। তাঁরা কৃদাস পাল ন।'মক এক সন্রধরকে ধর্মান্তারত করতে সক্ষম হন। 
এ ব্যাপার নিয়ে ওলন্দাজ সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের বিরাট সংঘের উপরুম 
হয়। পরের বছর 12ই ফেব্রুয়ারী রুষদাস পালের শালী জয়মনিও খৃষ্টান হন। 
কেরা, ওয়ার্ড, মাশম্যানের চেষ্টায় 1817 খষ্টাব্দ পযন্ত 700 জন দেশীয় খৃষ্টান 
হয়োছল। তবে ধর্মান্তরকরণ ছড়া শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর 
ব্যাপটিষ্ট মিশনের অবদান অনস্বীকার্য । শিক্ষ। বিস্তার, বাংলা গদ্যের চা, বাংলা 
সামায়ক পত্রের সৃদ্টি, কাগজ উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা, সহমরণ প্রথার বিরোঁধতা 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের কায কলাপ অসামান্য । যাঁদও তাঁরা এ সমন্তই করেছিলেন 
খৃষ্টান বিস্তারের উদ্দেশ্যে । 

1800 খম্টাব্দে কলকাতায় ঘাঁড়র ব্যবসা করতে এলেন স্কটল্যান্ডের ডেভিড 
হেয়ার। ব্যবসাসান্রে বিভিন্ন সম্্ান্ত হিন্দু পরিবারের সংস্পর্শে এলন তিনি। 
ফলে নানা কুসংস্কার ও কু-অভ্যাসের মধ্যে জীবনযাপনরত হিন্দুদের দেখে 
ব্যথিত হলেন। দেখলেন, হিন্দুরা ব্দাদ্ধমান, পাঁরশ্রমী এবং উদ্যমী । কিছ্তু 
বহু বংসর ব্যাপী কুশাসনের মধ্যে বাস করার ফলে বিকৃত এবং কু-সংস্কার 
গ্রস্ত । তান অনুভব করলেন, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমী জ্ঞানের 
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'আলো বিতরণ না করলে হিন্দুসমাজের এই দুরবস্থা দূর হবে না। ফলে তান 
ব্যবসার অবসরে "হন্দুদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যেতে থাকেন । 

দেশীয় মানুষদের ইংরেজী শিক্ষার প্রাতি আগ্রহ দেখে তিনি সম্ভ্রান্ত হিন্দু 
দেশীয়দের সংগঠিত করে সংপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপাতি স্যার হাইড ঈম্টের 
'সহায়তায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। 1820 খচ্টাব্দে তানি ঘাঁড়র ব্যবসা 
ছেড়ে দোকান-পাট বিক্লী করে ধা টাকা পান তাই 'দিয়ে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে 
একখণ্ড জমি কেনেন এবং নিজের ভরণ পোষণের জন্য সামান্য ব্যবস্থা করে দেশে 
ইংরেজ শিক্ষা বিস্তারের জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মীনিয়োগ করেন । 

ডেভিড হেয়ার ছিলেন যথার্থ নাগ্তিক ; কোনও রকম ধমাঁয় ও রাজনৈতিক 
মতাদর্শ তাঁর ছিল না। তাঁর নাস্তিকতা ছিল স্বচ্ছন্দ, ব্যন্তগত আচার আচরণের 
'মধ্যে নিবদ্ধ । সঙ্গে সঙ্গে তিনি যথার্থ মানবতাবাদ+ও । সেই জন্যেই তিন কখনও 
বৌদ্ধিক ফ্যাসীবাদের পথে যেতেন না, জোর করে অপরের ঘাড়ে চাঁপয়ে দিতেন 
না নিজের নাস্তিকতা । হিন্দুসমাজের সংস্কার সাধন করতে গিয়ে কখনও 
হিন্দুধর্ম নিপাতের স্লোগান তোলেন নি। জ্ঞানের আলোকে প্রত্যেকে নিজের 
পথ চিনে নেবে, এই বিশ্বাসই তাঁর মনে কাজ করতো । তিনি প্রচার করতেন 
শিক্ষা ও সেবার কথা, অন্যায়ের বিরদ্ধে প্রাতবাদের কথা । 

শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য বহু বিষয়ে ডেভিড হেয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করেন। যেমন সংবাদপ্রের স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতার জনা সংগ্রাম । 
এ ব্যাপারে সরকারা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবীতে 1835 খষ্টাব্দে কলকাতা 
টাউন হলে এক সভার আয়োজন করেন হেয়ার । ওই সময়ে মারশাস ও 
বুরবো দ্বীপে কুলী চালানের ব্যবস্থা ছিল। জোর করে ও প্রতারণা করে 
কুল পাঠানো হতো সাগরপারের ওইসব দেশে । হেয়ার এই ব্যাপারে সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য টাউন হলে এক সভা আহ্বান করেন। একইভাবে জুরি 
প্রথা প্রবর্তনের জন্যও হেয়ার জনমত সংগঠিত করেন । হিন্দু . কলেজ, ক্যালকাটা 
স্কুল বুক সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুল সোসাহাঁট ইত্যাদ শিক্ষা বিষয়ক 
প্রাতম্ঠান ছাড়াও হেয়ার যেসব সংগঠনের সঙ্গে জঁড়ত ছিলেন সেগাঁল হলো 
আযাকাডেমিক আযসোঁসিয়েশন, সোসাইটি ফর দি আকুইজিশন অফ জেনারেল 
নলেজ, এশয়াটিক সোসাইটি, ডিঘ্টিইউ চ্যারিটেবল সোসাইটি ইত্যাঁদ । 

ডোঁভড হেয়ার বিদেশী ও নান্তক হওয়া সত্বেও তৎকালীন রক্ষণশীল 
'হন্দসমাজ তাকে হিন্দুসমাজের যথার্থ হিতৈষী ও বন্ধ বলেই গণ্য করতেন। 
রক্ষণশীল হিন্দু পারবারে তান ছিলেন স্বচ্ছন্দগাত। হিন্দ; ছেলেদের ইংরেজী 
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শিক্ষার জন্য তান স্থাপন করেছিলেন নিজম্ব স্কুল, যার একটি তার নামাস্কিত 
হয়ে গৌরবজনক রূপে বর্তমান। 1842 থম্টাব্দে কলেরা রোগে এই মহামানবের 
আকাম্মকভাবে মৃত্যু হয়। নাণ্তিকতার জন্য তাঁর দেহ খন্টণয় সমাধিক্ষেত্ে 
সমাহিত হতে পারেনি। খন্টানরা তাঁকে আধা হিন্দু বলেই গণ্য করতেন। 
এর কারণ, নিজে খুন্টান সমাজের মানুষ হওয়ার সুবাদে খৃণ্টান মিশনারাঁদের 
সম্প্রসারণবাদ মানাঁসকতা সম্বন্ধে তানি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। ভারত নামক 
সতপ্রাচীন দেশটির এঁতিহ্য ও সংস্কৃতি মিশনারী টৈত্যরা বিনষ্ট করে দিক, এ 
তাঁর প্রত্যাশিত ছিল না। সেইজন্য তান মিশনারী ডাফের স্কুলে বাইবেল 
পড়া লালাবহারা দে কে নিজের স্কূলে স্থান দিতে চাননি। হেয়ারের আশঙ্কা 
অমূলক ছিলনা । পরবতাঁকালে লালবিহারী ডাফের দ্বারা ধমান্তীরত 
হয়েছিলেন । যাইহোক ডেভিড হেয়ারের দেহ সমাধিস্থ রয়েছে স্বপ্রাতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে । তাঁর মৃত্যুতে তৎকালীন কলকাতার পাঁচহাজার মানু 
শবানুগমন করেছিল । হিন্দু সমাজের আবাল বৃদ্ধ বাঁণতা অনুভব করেছিল 
নিদারুণ আত্মীয় বিয়োগ-বাথা । 

ডেভিড হেয়ার কলকাতায় আসার চোদ্দ পনেরো বছর পরে কলকাতায় বসবাস 
করতে এলেন ভারতপথিক রামমোহন রায়। অনন্য সাধারণ এই বাঙ্গালীর 
জম্ম 1774 থন্টান্দে। নিজের চেষ্টাতে অল্প সময়েই 'তাঁন হিন্দ্‌স্থানী, 
আরাঁব, ফাসঁ, সংস্কৃত, ইংরেজী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা দক্ষতা সহকারে শিক্ষা 
করেন। মোট এগারোটি 'বাভল্ন ভাষাতে বুৎপাঁত্ত ছিল তাঁর । শুধু ভাষাই 
নয়, হিন্দু, খৃস্ট, বৌদ্ধ, ইসলাম, জোরাম্টীত্ররয়ান, ইহুদী ইত্যাদ দুনিয়ার 
তাবৎ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর আধিকার ছিল যথেম্ট। আঁধকার ছিল হিন্দুধর্মের 
বেদ, বেদান্ত, উপাঁনষদ, তন্ত্র, প্রাণ, স্মাতি ইত্যাদি বিভিন্ন শান্ততেও। আবার 
বিভিন্ন ইউরোপীয় দর্শন সম্বধেও প্রচুর জ্ঞান ছিল তাঁর। হিতবাদী 
দার্শনিক জেরেমী বেল্হাম ছিলেন তাঁর বন্ধ। অন্যকে হন্দু ও মুসালম 
ব্যবহারশাস্ত ও দেওয়ানী কার্ষেও তিনি ছিলেন 'স্দ্ধহন্ত। সব মিলিয়া একজন 
পাঁরপূর্ণ মানুষ ছিলেন রামমোহন । 

হন্দূধর্ম ও সমাজের যে দ:টি ঘটনা তাঁকে আজন্ম চান্তত করেছিল তাহলো 
সহমরণ ও পৌত্বীলকতা। সহমরণ প্রথা মান্র, এই প্রথার কথা আগেই আলোচিত 
হয়েছে। বাভন্ন আঁদ জাতিকে সাংস্কত্যায়ন করতে গিয়ে প্রথাটি হিন্দসমাজে 
অন:প্রাবষ্ট হয়। কিন্তু পৌত্ীলকতা মানুষের স্বভাব জাত । গোটা পৃথিবীতেই 
একসময়ে পৌন্তীলকতা প্রচলিত ছিল । স্দগুণের প্রাত অনুরাগই মানুষকে 
দেবতাতে পাঁরণত করে। আর মানবদেহ যেহেতু নশ্বর । জীবন্ত দেবতা 
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অসাক্ষাতে রপান্তরত হন প্রতীক-প্রাতিকৃতিতে। উনাবংশ শতাব্দীর, 
পাশ্চাত্যজাতির অগ্রগাঁতর ধূগে সেমীয় 'মিশনারীদের লোপত পৌত্বীলকতার 
“পবাদ' পাম্চাত্য শিক্ষায় নবশিক্ষিত হিন্দু জনমানসে এক অযথা পাঁড়ার 
সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা হয়তো ভাবতেন পৌত্তীলকতার জন্যই হিন্দুদের 
রাজনোতিক পশ্চাদপসরণ । পক্ষান্তরে ধর্মীয় মতের জন্যই একেন্বরবাদীরা 
বোধহয় শাক্শালী ! তাঁরা রবান্দ্রনাথের মত দেবতাকে প্রিয় ও 'প্রয়কে দেবতা 
মনে করে তাঁরা প্রতিমা গড়ে মন্দিরে মান্দরে পুজা করার মানসিক স্নিপ্ধতা অর্জন 
করেনাঁন ৷ আবার পারোনন বিবেকানন্দের মত সদর্পে প্রতিমাপূজার পক্ষ সমর্থন 
করতে ॥ 

বস্তৃতঃ এই প্রাতিমাপৃজকের অপবাদই এক দিক দিয়ে উনাঁবংশ শতাব্দীর 
নবজাগরণের চালিকাশান্কি। পৌত্তবীলকতার অপবাদ দ্বারা তাঁড়ত রামমোহন 
সর্বপ্রথম কোরাণীয় একে*বরবাদের প্রাতি আকম্ট হন। 1803 খচ্টাদ্দে তানি 
একেম্বরবাদের সপক্ষে ফাসাঁ ভাষায় রচনা করেন “তুওফাৎ উল মুওহাহিদিন” 
নামক এক পীন্তকা। এই প্ীন্তকায় রামমোহন একেশ্বরবাদ সমর্থন করলেও 
কোনও প্রোরতপুর্‌ষের কথা স্বীকার করেননি । এরপর রামমোহন বেদ-বেদান্ত 
সহ সনাতন ধর্মের নানা পৃন্তক পড়ে 1815 খন্টাব্দে বেদান্ত গ্রন্থ” রচনা করেন 
এবং প্রাতাষ্ঠত করেন “আত্মীয় সভা” নামে এক উপনিষদভান্তক একেশ্বর- 
বাদী সংস্থা। 'বেদান্থ গ্রন্হে রামমোহন লিখলেন, “এক বন্ধ বণা অপরের 
উপাসনা কাঁরবে না ।” 

সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন ঘোষণা করলেন কোনও ধর্মই কৃসংস্কার থেকে মুক্ত 
নয়। আবার সব ধর্মের মূলকথা একই । সেজনা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য 
ধর্ম গ্রহণ করার প্রশ্ন নেই। "তান সমস্ত ধর্মের নীতি, মূল্যবোধকে গ্রহণ 
করবেন। কিন্তু বন করবেন তাদ্দের আচার, কুসংস্কার ও অন্ধবি“বাসকে । 
[তানি যিশুর নৌতিক শিক্ষাকে গ্রহণ করলেও 'িশদর দিব্যত্ব স্বীকার করলেন না। 
1820 খষ্টাব্দে তানি যিশুর সুসমাচার সম্বালত শীপ্রসেপ্ট অফ যেশাস” নামক 
একট 'ন্রিভাষী পুস্তক বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষাতে রচনা করেন। এই 
পুস্তকে খন্টধর্মের বাভনন বিশ্বাস অস্বীকৃত হওয়াতে খুষ্টীয় মিশনারারা 
যৎপরোনা্তি ক্ষিপ্ত হলো রামমোহনের ওপর । 

এদিকে প্রচালিত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম থেকে সরে আসার জন্য হিন্দুসমাজের 
এক বৃহৎ অংশ রামমোহনের প্রতি রুষ্ট হয়েছিল। এর কারণ, তৎকালীন 
হন্দূসমাজের শিক্ষ'দীক্ষার প্রাত অনগ্রসরতা । ব্রাক্ষণদের আঁধকাংশই ছিলেন 
সংস্কৃত পাঠে অক্ষম ৷ যতটক? শামা হতো তা নিবন্ধ ছিল ন্যায় ও মাত 
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মধ্যেই । লাখে পাঁচজনও বেদান্ত চা করতো না। বেদ চি কথা তো চিন্তাই 
করা বায় না। কলকাতার দু একজন দাঁক্ষণ 'ভারতীয় ব্রাঙ্মণই বেদ উচ্চারণ 
করতে জানতেন । সুতরাং রামমোহনের মত উচ্চন্তরের বৈদান্তিককে উপলাব্ধ করার 
সামর্থ তাঁদের ছিল না। এছাড়া তুহফাৎ উল মুওহাঁহিদিনের মধ্যেও কোরাণের 
ছায়া বড়ই স্পন্ট। এবং ব্যন্তি রামমোহনের ভাবমটর্তও খুব উজ্জ্বল ছিল না। 
ও এক কন্যাও জন্মে । কন্যাঁটকে রামমোহন হুগলীর এক সম্মান্ত মুসলমান 
পারবারে বিবাহ দেন 15": সুতরাং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ রামমোহনকে 
সন্দেহের চোখেই দেখতেন । 

রামমোহন কিন্তু তাঁর হিন্দুসত্তা মুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেনান। 
চিরকাল উপবীত ধারণ করেছেন । বিলাতে গিয়েছেন নিজস্ব পাচক সাথী 
করে। কলকাতায় প্রথম লর্ড বিশপের সঙ্গে পরিচয়কালে বিশপ মিডলটন তিনি 
খূস্টধ্ম গ্রহণ করেছেন ধরে নিয়ে উন্নততর ধর্ম গ্রহণের জন্য আভনন্দন জানালে 
তান সাঁবনয়ে তাঁর ভুল সংশোধন করে দিয়ে জানান, এক কুসংস্কারের বদলে 
অন্য কুসংস্কার বরণ করার জন্য তিনি কুসংস্কারের শৃঙ্খল 1ছন্ন করেনাঁন । 

1822 খন্টাব্দে ওই বিশপের মৃত্যু হলে খষ্টধর্মের ত্রিত্ব_অর্থাৎ ঈম্বরের 
মধো পিতা, পুত্র ও পরমাতআ্মার মিলনকে কেন্দ্র করে নিজস্ব ফাসাঁ সংবাদপন্ত 
পুমরাত-উল-আখবরে' বিশপের স্মৃতি তর্পনে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, “আনাশ্চত 
জগতের কস্ট ও উৎকন্ঠা থেকে মযান্ত পেয়ে তান এখন পিতা-ঈশ্বর, পন্তর-ঈশ্বর 
ও পাঁবন্ন প্রেত ঈশ্বরের বক্ষে বিশ্রাম লাভ করছেন ।” 

“মরাতউল-আখবরের' এ হেন দূঃসাহসে শুধু যে মিশনারারা ক্ষদুদ্ধ হন তাই 
নয়, কোম্পানী সরকারও যৎপরোনাভ্তি অসন্তুষ্ট হন।2"** এর পরের ঘটনা 
পমরাত-উল-আখবরের' সহযোগী সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহামকে ভারত 
থেকে বিতাড়ন এবং 1823 খৃষ্টাব্দে সংবাদপন্র নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন । ফলে 
রামমোহন ণমরাত-উল-আখবর, বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। 

পোত্তীলকতার মত রামমোহন নান্তকতারও বিরোধী ছিলেন। নাগ্তকতার 
বদলে 'তাঁন বর পৌত্তীলকতাকে মানতে প্রস্তুত ছিলেন। 

সহমরণ প্রথা তৎকালীন বঙ্গীয় হিন্দসমাজে ভালই প্রচলিত ছিল। 
প্রচালত ছিল পচাগলা কৌন্য প্রথা-যা কিছু পুরুষের ধর্মসম্মত 
বহুগামতা ছাড়া কিছুই নয়। রামমোহন একদিকে যেমন বেদবেদান্তাভাত্তিক 
একেম্বরবাদ প্রচার করতে সুরু করলেন, অন্যাঁদকে প্রচার সমর, করলেন সহমরণ 
প্রথার বিরুদ্ধে। প্রচুর শাস্ব ঘে'টে প্রমাণ করলেন সহমরণ প্রথা অবৈদিক । 
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তিনি এর জন্য অবশ্যই সরকারী আইন প্রণয়ণ চাননি। এই সহমরণ প্রথাকে 
কেন্দ্র করে একদল রক্ষণশীল হিন্দু তাঁর বরহ্্ধবাদী হলেন। তাঁদের আশঙ্কা 
ছিল এইসব প্রথাবিরুদ্ধ কাজকর্মের সত্রে হিন্দুসমাজে খুম্টানী অনুপ্রবেশ 
করবে। তাঁদের আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিলনা ; রামমোহনের উত্তরসূরীরা 
ব্রা্মধর্মের আশ্রয় থেকে সদলবলে খন্টান হওয়ার কথাও ষে ভাবতেন তা 1899 
খষ্টান্দে ম্যাক্স মুলারকে 'লাঁখত নববিধান ব্রাঙ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের 
চিঠিতেই প্রকাশ । ম্যাক্স মুলার প্রতাপচন্দ্র মজ:মদারকে সদলে প্রকাশ্যে খষ্টধর্ম 
গ্রহণ করতে আহবান জানান। উত্তরে মজুমদার লেখেন, প্রকাশ্যে খৃষ্টান 
ধর্ম গ্রহণ করায় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটু অসুবিধা আছে-_এতে কিছু ভুল 
বোঝাবুঁঝর সন্তাবনা থাকবে । কিন্তু রান্ষসমাজের ধর্ম যে খষ্টের মূল শিক্ষার 
আদর্শে গঠিত এতে কোনও সন্দেহ নেই |৪+25 

এই রক্ষণশীল 'হন্দুসমাজের মুখপান্ন ছিলেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, 
'ভবানচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতি । 

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের পাশাপাশি রামমোহন ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের 
দিকেও মনোযোগ দিলেন । কারণ তিনি বুঝলেন, ইংরেজী জ্বান-আহরণের ভাবা । 
সেই সঙ্গে শাসকদেরও মুখের ভাষা । বাঙ্গালীদের ইংরেজী শিক্ষা এরীহিক 
স্কার্থেও অপাঁরহার্য। সেজন্য তান নিজেই প্রাতষ্ঠা করলেন ইংরেজী 
সকুল। এদিকে ইংরেজী শেখার বান্তব প্রয়োজনীয়তা তৎকালীন ব্দাদ্ধমান 
বাঙ্গালীমান্রেই উপলাব্ধ করোছলেন। ফলে কলকাতার নানাস্থানে গাঁজয়ে 
উঠোছল নানা প্রাইভেট স্কুল । সেইসব স্কুলের অধিকাংশেরই শিক্ষাদানের 
মান ছিল অত্যন্ত নীচু । তাহলে কণ হবে, সেইসব স্কুলে সামান্য কয়েকাঁট 
ইংরেজী শব্দ শিখেই সাহেব কোম্পানীর দপ্তরে চাকরী জুটতো, সাহেবদের সঙ্গে 
ব্যবসা-বাঁণজ্য করা যেত। উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রারন্তে বঙ্গসমাজের দলপাঁতরা 
অনুভব করলেন একটি উন্নত ধরনের ইংরেজী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠান প্রাতষ্ঠার 
প্রয়োজনীয়তা । ফলে হেয়ারের উদ্যোগে 1816 খষ্টাব্দে প্রাতিষ্ঠত হলো 
পূ্বকাঁথত হিন্দুকলেজ । হহিন্দুকলেজ প্রথমে সম্পূর্ণ বেসরকারীই ছিল। 
পরে সরকারী আঁর্থক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় কিণিং সরকারী তদারকণর 
'বানিময়ে। সেই অন্দুষায়ী বিখ্যাত প্রাচ্যতত্বাবদ্‌ ডঃ হোরেস হেম্যান উইলসন 
1824 থণ্টাব্দে হিন্দুকলেজের পাঁরদর্শক নিষুন্ত হন। পদাধকার বলে 
তিনি পরিচালক সমিতির সদস্যও ছিলেন এবং পারিচালক সামাতির সভাপাঁতও 
হন। ডেভিড হেয়ার প্রথমে ছিলেন পাঁরদর্শক। পরে 1824 খষ্টাব্দে 
ইন্সপেক্টর ও শেষে 1825 খষ্টাব্দে পারচালক সাঁমাতির সদস্যও হয়োছলেন। 
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হিন্দু কলেজের যখন শৈশব অবস্থা, রামমোহন একই সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছেন 
সহমরণ প্রথা ও 'প্রাতমা পূজার বিরুদ্ধে, ডেভিড হেয়ার প্রসারণ করে চলেছেন 
ইংরেজী শিক্ষা, রক্ষণশীল হিন্দঃসমাজ নিজেদের যাবতীয় কুসংস্কার বজায় 
রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে দারুণ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠছে, মিশনারীরা 
উঠে পড়ে লেগেছে ছলে বলে কৌশলে ভারতীয়দের খ্ম্টানীকরণের জন্য, 
সরকার তলে তলে সমর্থন জুগয়ে চলেছে মিশনারীদের । তখনই হিন্দু সমাজের 
মূতিমান ব্রাস, যুক্তিবাদীর ছদ্মবেশী খষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদী হেনরী ভাভয়ান 
'ডিরোজিওর উদ্ভাস ঘটলো বাঁণক শহর কলকাতায় । 
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৩. ভিরোজিওর বাল্যকাল ও ভাগলপুর জীবন 


একাঁদকে পতু'গীজ হামদিরা, অন্যদিকে ব্যবসা বাঁণজ্য করতে আসা অন্যান্য 4 
ইউরোপাঁয়রা এদেশে এসে ইউরোপাঁয় নারীর অভাবে বহু এদেশ নারার সঙ্গে 
আসঙ্গ লিপ্সায় জাঁড়য়ে পড়তেন। হিন্দুসমাজের প্রান্তের পাঁতিতা ও অন্যান্য 
কৃচরিন্রের নারীরাই সাধারণতঃ হামাদিদের নর্মসহচরী হতো । এদের অনেকে 
আবার স্ত্রীর মা লাভ করতো খক্টধর্ম গ্রহণ করার পরে। অন্যাঁদকে 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাহেবরা অনেকে তাদের আয়া বা খানসামার কন্যার 
সঙ্গে জড়িয়ে পড়তেন। অনেক সাহেব আবার 'হন্দুবিধবাদের প্রলুব্ধ করে 
কুল তশগ্‌ করাতেও সমর্থ হতেন । এইভাবে ভারতে একশ্রেণীর আধিবাসীর সৃষ্টি 
হয় হাঁতহাসে যাদের ইউরেশিয়ান বা ইচ্টইণ্ডিয়ান বলা হয়। বর্তমানে এই 
সম্প্রদায় আধলো ইন্ডিয়ান নামে অভিহিত হয়। ভিরোজওর িতাম।তা এই 
আাংলো ইন্ডিয়ান শ্রেণীর। পিতা ফ্রান্সস িরোজিও এক সওদাগর 
কোম্পানীতে হিসাব রক্ষকের কাজ করতেন । মাতা ছিলেন সোফিয়া জনসন । 
এরা ছিলেন প্রটেষ্টাপ্ট খৃঙ্টান। ভিরোজিওর অন্যতম জীবনীকার তাঁদের 
পতুগাীজ বংশোদ্ভূত বলে দাবী করেছেন । 

কলকাতার মোৌলালী অঞ্চলে বর্তমান আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের 
এক বাড়ীতে 1809 খঙ্টাব্দের 18ই এীপ্রল মঙ্গলবার হেনরী লুইস 'ভীভয়ান 
ভিরোজিও জন্মগ্রহণ করেন। ডিরোজিওরা পাঁচ ভাইবোন-_তিন ভাই দুই 
বোন। এদের মধ্যে ডিরোজিও ছিলেন মেজো । এ*রা প্রত্যেকেই ছিলেন 
স্বল্পায়়। কারোরই জীবন তেইশ বছরের বেশ অতিবাহিত হয়নি। বড় 
ভাই ফ্রাঙ্ক কুড়ি বছর বয়ে আত্মহত্যা করেন। বড় বোন সোফিয়া প্রয়াত হন 
সতেরো বছর বয়সে । ছোট ভাই গিলবার্ট আযাশমোরের মৃত্যু হয় মান্ত্র বাইশ 
বছর বয়সে । ছোট বোন এমেিয়াও বাইশ বছরের বেশী বাঁচেনান । 

ছবছর বয়সে ডিরো'জও মাতৃহারা হন। এরপর ফ্রান্সিস ডিরোজিও 
আনা মারিয়া রিভার্স নায়ী এক ইংরেজ বিধবাকে বিয়ে করেন । আনার কোনও 
সন্তান হয়নি । সতান সন্তানদের নিয়ে সুখেই বাস করতেন তান। 

ডিরোজিওর পাঁরবারে স্বচ্ছলতা ছিল । ছোটবেলা থেকেই পোষাকে-আষাকে 
কেতাদুরস্ত ছিলেন ডিরোজিও । নানাবিধ সোনার অলঙ্কারও শে:ভা পেত তাঁর 
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অঙ্গে। ভাল বাসতেন নাটক করতে, ক্লিকেট খেলতে, ঘোড়ায় চড়তে আর 
সাঁতার কাটতে । খেলার সাথীদের মধ্যে ছিলেন পরবতর্ঁকালের বিখ্যাত 
চিন্রশিষ্পণ চার্লস পোট। 

1815 খৃষ্টাব্দে রুষণনগরে ডিরোজিওর মাতা পরলোকগমন করার কিছু 
আগে ডিরোজিও ডেভিড ড্রামণ্ডের ধির্মতলা আ্যাকাডেমী'তে ভাত হন। 
ডেভিড ড্রামণ্ড ছিলেন এক উদার মানবতাবাদ৭ ও সার্থক শিক্ষক ৷ তান 
সহকমাঁ মেজার্সকে সঙ্গে নিয়ে যথেম্ট যোগ্যতার সঙ্গেই ছেলেদের ইংরেজী, ফরাসী, 
ল্যাটিন, গ্রীক, ফাসঁ, বাংলা ইত্যাদি ভাষা এবং জ্যামাতি, বীঁজগাঁণত, 
'ভ্রকোণমিতি, জ্োর্তীবদ্যা, হিসাবশাম্ত্, ভূগোল এবং অঙ্কন শেখাতেন। স্কুলে 
ছিল কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণতা । শিক্ষাদানের জন্য সেখানে যথা সম্ভব বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাতি অবলম্বিত হতো । ভূগোল পড়াবার জন্য ব্যবহৃত হতো প্লোব। নিয়মিত 
বার্ধক পরীক্ষা নেওয়া হতো বাঁহরাগত পরাীক্ষকদের দ্বারা। সেকালের 
কলকাতার রুতাবদ্য সাহেবরাই পরীক্ষক হয়ে আসতেন। বথাযথ ইংরেজাঁ 
শিক্ষার জন্য বাকরণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ" সাহত্যও পড়ানো হতো । শেখানো 
হতো আবৃত্তি ও নাচও। পরবতর্শকালের কাব ডিরোজিওর বীঁজ এভাবে বপন 
হয়োছল ড্রামণ্ডের স্কুলেই । 

ডিরোজিওর অন্যতম জীবনীকার বিনয় ঘোষ 'বিনা তথ্য প্রমাণে ড্রামণ্ডকে 
ঘোর সংশয়বাদী ও যুক্তিবাদী বলে বর্ণনা করেছেন তাঁর শীবদ্রোহী িরোজিও, 
পুভ্তকে। কিন্তু সুবীর রায়চৌধুরী*** তথাপ্রমাণ সহযোগে দেখিয়েছেন 
ড্রামণ্ড মোটেই সংশয়বাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাসী খঙ্টান। 
নীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকলে তিনি ধর্মশিক্ষাও দিতেন । 

ব্যান্তগত জীবনে ড্রামণ্ড ছিলেন একজন কাবি। একটি কাব্যসংকলনও তান 
প্রকাশের চেষ্টা করোছলেন। তান ছিলেন সুবন্তা। সেজন্য নানা বিতক সভায় 
তাঁর ডাক পড়তো । “উইকলী একজামিনার বলে একটি পন্কাও প্রকাশ 
করোছিলেন 'তানি। 

এহেন আকর্ধণ?য় চারন্রের কৃতাঁবদ্য শিক্ষকের কাছে প্রভূত কাঁতত্বের সঙ্গে 
আটব্ছর শিক্ষালাভ করেন ডিরোজিও। ফলে তাঁর অন্তাস্থিত প্রাতিভা 
যথাযথভাবে বিকশিত হয়। ছান্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তানি । 
বিধিবদ্ধ পড়াশুনা ছাড়াও অভিনয়, আবাত্ত, কবিতা রচনা ইত্যাদি শিক্ষাসূচী 
উত্তর কর্মকাণ্ডে তাঁর আগ্রহ ছিল অপাঁরসীম। সহপাঠীদের মধ্যেও তাঁর 
জনপ্রিপ্নতা ছিল শিখরুম্বী। একবার দীঘ" অনুপাস্থিতির পর অবেলায় 
কুলে এলে সহপাঠীরা- ক্লাশ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্য ॥ 
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ছাত্রাবন্থায় ডিরোজিও একট নাটকও লেখেন । 

মান্র চোদ্দ বছর বয়সে ড্রামণ্ডের স্কুলে িরোঁজওর প্রথাগত শিক্ষাজীবন: 
শেষ হয়। তার কারণ সমকালীন কলকাতাতে একজন ইউরেশীয়ের কাছে প্রথাগত 
ভাবে এর থেকে বেশী শিক্ষালাভের সুযোগ ছিলনা । তবে মেধাবী ছান্রের 
শিক্ষার জগত তো বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে আবদ্ধ নয় ; নিজের প্রচেষ্টায় 
সেই বয়সেই যথেম্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন 'ডিরোজিও। সেই পাণ্ডিত্যের 
অসামান্য প্রকাশ দেখা গেল পরবতর্ঈকালে হিন্দু কলেজের শিক্ষকতায় । 

কিন্তু ডিরোজিওর প্রির বিষয় কী ছিল? তাঁর জীবনীকার টমাস 
এডওয়ার্ডস জানিয়েছেন--সাহিত্য এবং ইংল্ডের চিন্তাজগত--যা ওই দেশের 
কাব, উপন্যাঁসিক, নাট্যকার এবং দার্শনিকদের রচনায় বিধৃত 125 

িরোজওর কর্মজীবনের সূচনা িতার আঁফস জেমস স্কট আ্যান্ড 
কোম্পানীতে । তাঁর পিতা এই কোম্পানীতেই চফ আকাউণ্টাপ্ট-এর চাকরী 
করতেন । কিন্তু যে পরবতর্ন জীবনে কাঁবি হবে, সাংবাঁদক হবে, শিক্ষক হবে, 
তার এই হিসাব রক্ষকের কাজ আর কাঁদন ভাল লাগতে পারে? একবছর 
কাজ করার পর ডিরোজিও এই চাকরী ছেড়ে চাকরী নিলেন ভাগলপ[রের 
এক নীলকরের দপ্তরে । এই প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন ভিরোজিওর এক 
আত্মীয়-__ সম্পর্কে একই সঙ্গে মামা ও পিশে। বাঁণকের শহর কলকাতা থেকে 
দূরে ভাগলপুরের সন্নিকটে তারাপুরের উন্মুন্ত পাঁরবেশে তাঁর কাব্যচ্চরি শুরু 
হয় । কারো কারো মতে তান এসময়ে এক মহিলার প্রেমেও পড়েন । তাঁর 
প্রথম দিককার কাবতাগুলি ছিল প্রায়শই প্রণয় ঘটিত । 

1825 খষ্টাব্দের গোড়ার দিকে িরোজিও কলকাতার ইন্ডিয়া গেজেট 
পান্রকাতে কাবতা পাঠাতে সুরু করেন । হইশ্ডিয়া গেজেটের” সম্পাদক ডাঃ জন 
গ্রাণ্ট ছিলেন ডিরোজিওর কবিতার প্রধান উৎসাহদাতা । লেখালেখি করার সময় 
ডিরোজিও নানারকম ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন£ জুভোনস, হেনরা, 
ইউরেশিয়ান প্রভৃতি । 'ক্যালিডোস্কোপ" পান্রকায় ডিরোজিও লিখিত ০ 77 
[১81)115 সনেটের কাব হিসাবে শুধুমাত্র 1) অক্ষরটি দেখা যায় । 

ভাগলপুরে যে কাব্যচ্চরি সুরু তা ক্রমশঃ পল্লপবিত হয়। 1827 খঙ্টাব্দে 
হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করার সময়ে তাঁর প্রথম কাবাগ্রন্হ 'পোয়েমস” প্রকাশিত 
হয়। দ্বিতীয় কাব্য/গ্রন্হ ৫ দি ফকীর অফ জঙ্ঘীরা ; এ মোন্রক্যাল টেল আ্যাশ্ড 
আদার পোয়েমস । সে আমলে ডিরোজিওর কবিতাকে ম.লতঃ সম সময়ে জনাপ্রয় 
বায়রণ, মুর, ল্যাণ্ডন প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের অন:কাঁতর প্রয়াস হিসাবেই গণ্য 
করা হতো । বস্তুতঃ ডিরোজিও “ভারতাঁয় বাইরন' বলে আঁভাঁহত হতেন বর্তমানে, 


৩৮ 


সেকুলার আলোচকদেরঃ"৪ বদান্যতায় কাব হিসাবে ডিরোজিওর যথেষ্ট পদোন্নতি 
ঘটেছে । পল্লব সেনগুপ্ত ডিরোজওর কবিতাকে পাঁচটি ধারায় বিভন্ত করেছেন £ 
ভারতীয়, ইউরোপীয়, সর্বমানবীয় এবং বিচিন্ত। তাঁর ফাঁকর অফ্‌ জঙ্ঘারা 
ও তাঁর উৎসর্গ কবিতা--টু ইপ্ডিয়া, মাই নেটিভ ল্যান্ড এবং হার্প অফ 
ইণ্ডিয়ার মধ্যে ভারতীয়ত্ব খঃজে পেয়েছেন আধুনক সমালোচক । দ হার্প 
অফ ইন্ডিয়া” হচ্ছে স্বদেশ চেতনার দ্যোতক | তেমনই স্বদেশ চেতনার কবিতা, 
"টু ইন্ডিয়া-মাই নেটিভ ল্যান্ড? । 

'ডিরোজিও ভারতে জন্মেছিলেন ; ভারতের জল হাওয়ার মধোই বড় হয়ে 
ছিলেন, অন্যাদকে ইউরোপাঁয়রা ইউরেশীয়দের ঘ্‌ণার চোখেই দেখতো । 1784 
খৃষ্টাব্দ থেকে পর্তুগীজ, বা পর্তুগীজ বংশজাতি, বা দেশীয় রমণীর গভ'জাত 
ইংরেজ সন্তানরা ইন্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানীর কাজেকর্মে অচ্ছ্‌ৎ হয়ে যায়। এক 
আদেশবলে ইউরেশীয়দের বিলেত গিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয় । 
1792 খন্টাব্দে আর এক আদেশবলে তাদের যোগদান 'নাঁষদ্ধ করা হয় চ্ছল ও 
নৌবাহিনীতে । 1795 খৃষ্টাব্দে আইনটি একটু সংশোধন করে তাদের শব্ধমান্র 
সেনাবাহিনীর ব্যাণ্ডপার্টতে যোগ দেওয়ার যোগ্যতা অর্পণ করা হয়। 1795 
খন্টাব্দে মারাঠা ও টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় অবশা এ নিষেধাজ্ঞা 
সামায়কভাবে তু তুলে নিয়ে সেনাবাহিনীতে ইউরেশীয় সৈনা নেওয়া হয়। পরে যুদ্ধ 
মিটে গেলে 1868 খন্টাব্দ থেকে আবার জারা হয় পুবেস্তি নিষেধাজ্ঞা । 

এই যখন ইউরেশীয়দের অবস্থা তখন কোনও এক সূত্রে ইউরোপাঁয় 
রন্ত ইউরেশীয়দের মধ্যে প্রবাহিত হলেও ডিরোজিওদের ভারতকে স্বদেশ বলে চিন্তা 
করা ছাড়া উপায় কীঃ গিরোজিও নিঃসন্দেহে ভারতকে স্বদেশ বলোৌছলেন। 
বলোছলেন £ 

আমি ভারতে জন্মেছি ; এখানেই বড় হয়োছ। আম আমার দেশকে স্বাঁকার 
করে প্রীত, তার সেবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করবো । +** 

তবে কোন স্বদেশ ভিরোজওর আকাঁঙ্খিত ছিল সেটাই গবেষণার বিষয় । 
ভারতীয় পরুপরা সম্পর্কে ডিরোজও অবাহত ছিলেন বলে পল্লব সেনগুপ্ত 
তাঁর কবিতা বিশ্লেষণ করে রায় দিয়েছেন। ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী আচরণ 
সম্পর্কেও তাঁর নাকি কিপিং জ্ঞান ছিল। বেদ সম্পর্কেও ডিরোজিও 
গাভীর অনুধাবন, ছিল তার প্রমাণ নাকি 'ফকীর অফ জগ্ঘারা” নামক 
আখ্যানকাব্যে পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন পল্লব সেনগনপ্ত। কিন্তু এই 
ভারতীয় পরম্পরা সম্পর্কে কি কোনও শ্রদ্ধাবোধ ছিল হেনরী 'ডিভিয়ান 
ডিরোজিওর ? 


৩৯ 


যে মিশনারী উইলিয়াম কেরা, যাঁর কাজই ছিল হিন্দুদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও 
সাহত্যকে সর্বদা ভুলুশ্ঠিত করা, 'তানও মূল সংস্কত মহাভারত পাঠ করে 
1796 খণ্টাব্দের এীপ্রল মাসে বন্ধুকে লিখোঁছলেন, আম সুন্দর ভাষায় লেখা 
মহাভারতের বেশ কিছু অংশ পড়েছি, যা হোমারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে । 
হোমারের ইলিয়াডের মত এও মানুষের প্রতিভাকৃত মহান শিস্পকর্ম £ পাঁথবীর 
সুন্দরতম [শপ্পকর্মের অন্যতম ॥ 25 

আর ওয়ারেন হেন্টিংস, ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার করার জন্য 
জম্মভূমিতে যিনি 'ইমপাঁচড' হয়েছিলেন, সেই ওয়ারেন হেম্টিংস 1784 খন্টাব্দের 
20 শে নভেম্বর স্ব্রীকে লিখিত পন্ে১*€ পরম শ্রব্ধাভরে গীতার ব্যাখাত নিত্কাম 
কর্মযোগের আলোচনা করছেন এবং মহাভারত থেকে রূর; ও প্রমদ্বরার উপাখ্যানাঁটর 
কাব্যরূপ দিয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য পাঠাচ্ছেন। এর কিছুদিন আগেই 4 ঠা 
অক্টোবর ন্যাথানিয়েল স্মিথকে এক চিঠিতে গ'ঁতা সম্পর্কে লিখেছেন” 1 109516905 
101 0 [91015011106 1116 0612১ 2. 7616017)91706 01 8680 01017591169 
91 2 90011101007 00100610107) 16830181106 2100 ৫10110195 2)71091 
001760081160 5 2710 এ 31616 62091901018, 2090116 24] 0109 %01)01] 
[16116101715 01 11072101010, 019. 11)609109% ৪90712151$ 0091:99100)01178 
ড/100) 1018 ০01 0001150121 050001152010105 200 70905 [0%/6110115 
11105020106 15 001002170617621 ৫000:11195, 

চিঠির শেষে তান বলেছেন, ভারতে বৃটীশ শাসনের অবসান ঘটবে, কিন্তু 
তার দীর্ঘকাল পরেও হিন্দু সাঁহত্যের এইসব চিরন্তন সৃষ্টি বেচে থাকবে |" 

[িরোজিওর কলম থেকে কি ভারতীয় পরম্পরা সম্বন্ধে এ ধরনের শ্রদ্ধাবোধ 
নিঃসৃত হয়েছে কদাচ ? 

ইউরোপায় ও খন্টীয় মন্তিচ্কের ডিরোজওর “স্বদেশ চেতনা” যা নাকি তাঁর 
কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে তা নিয়ে পরে আলোচনা হবে। এখন উদ্ধত করা 
যাক সেই “্বদেশ চেতনাদ্যোতক” কবিতাদুটি £ 
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৮ 10011559051 1750100৬152) ০ 52 10 11060, 
৯2৬৩ 0195 520 50019 ০ 1701551 ! 
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এই কবিতার 'দ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ £ 

স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডল 

ভূষিত ললাট তব ; অন্তে গেছে চল 

সেদিন তোমার ; হায় ! সেইদিন যবে 

দেবতা সমান পজ্য ছিলে এই ভবে, 

কোথায় সে বন্দ্য পদ ! মাহমা কোথায় ! 

গগণবিহারী পক্ষী ভূমিতে লটায় ! 

বান্দগণ বিরচিত গীতি উপহার 

দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর 2 

দেখি দোখ কালার্ণবে হইয়া মগন 

অন্বোষয়া পাই যাঁদ বলুগ্ত রতন 

কিছ: যাঁদ পাই তার ভগ্ন অবশেষ 

আর কিছু পরে যার না রাহবে লেশ 

এ শ্রমের এই মান্র পুরস্কার গ্াঁণ, 

তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জনাঁন ! 
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উভয় কাঁবতার সুন্দর বঙ্গানুবাদ পল্লব সেনগুক্তর বইতে আছে । 
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৪ দ্রোজু হেঙ্ছাম 


1826 খন্টাব্দে ডিরোজিও “ইশ্ডিয়া গেজেটের' সহ-সম্পাদকের চাকরা নিয়ে 
কলকাতায় এলেন । ইশ্ডিয়া গেজেটের, সম্পাদক ডাঃ গ্রাশ্টের। সঙ্গে ডিরোজিওর 
আগে থাকতেই সুসম্পর্ক ছিল। গ্রাপ্টের পান্রকাতেই যে ডিরোজিওর কাবিত্বের 
হাতে খঁড় তা আগেই জেনেছি । ওই বছরেই নভেম্বর মাসে তানি হিন্দু 
কলেজের শিক্ষকতায় যোগ দেন। অনেকের ধারণা, হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটের চাকরীও বজায় রাখেন । তবে 'লাঁখত 
পঁড়তভাবে ইণ্ডিয়া গেজেটের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ না থাকলেও আঁলাখতভাবে 
তিনি যে ইন্ডিয়া গেজেটের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে ঘুস্ত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ 
প্রকাশ করা হয়না । ইতিমধ্যেই হিন্দু কলেজ পটলভাঙ্গায় তার নিজস্ব ভবনে 
স্থানাক্তারত হয়েছে । 

ডিরোজিও 1হন্দ; কলেজে যোগ দেন চতু্থ শিক্ষক হিসাবে । মাসিক বেতন 
150 টাকা । তাঁকে পড়াতে হতো দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে । পাণ্যাবষয় 
ছিল ইংরেজ সাহিত্য ও ইতিহাস। পাঠ্যতালিকায় ছিল ঃ গোল্ডস্মথের 
গ্রীস, রোম ও ইংলন্ডের ইতিহাস, রাসেলের আধুঁনক ইউরোপ, রবাটসনের পঞ্চম 
চার্লস, গে'র উপকথা, পোপ অনদদিত হোমারের ইিয়াড ও আঁডাঁসি, দ্রাইডেনের 
ভার্জল' মিলটনের “প্যারাডাইস লম্ট,” সেক্সপীয়ারের যে কোনও একটি ট্র্যাজেডা । 
শিক্ষক হিসাবে অত্যন্ত সফল ছিলেন ভিরোজিও। একথা হোরেস হেম্যান 
উইলসন যেমন স্বীকার করেছেন বারবার, তেমনই অনুভব করেছেন তাঁর 
বিরদ্ধবাদী হন্দু রক্ষণশশীলরাও। তখন সবেমাত্র সতেরো বছর বয়স। 
ছান্্রদের সঙ্গে তাঁর বয়সের বাবধান ছিল সামান্যই । কেউ কেউ ছিলেন তাঁর 
সমবয়স্ক ৷ 

ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছান্রদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (1814- 
78 ), রামগোপাল ঘোষ (1815--68 ), প্যারীচাঁদ মিত্র (1814 83), 
রাধানাথ শিকদার (1813--70 ), রামতনু লাহিড়ী ( 1813--98 ), শিবচন্দ্র 
দেব (1811-_-90), দিগম্বর মিত্র (1817--79 ), গোবিন্দচন্দ্র দেব প্রভৃতি । 
হরচন্দ্র ঘোষ (1809--68), কষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (1813--85) 
রাঁসকরুষ্ণ মাল্লক ( 1810-_-58 ) সেই অর্থে ভিরোজওর ছাত্র না হলেও ছান্ত 
প্রীতি । ভিরোজিওর ভাবধারার আর এক বাহক হলেন তারাচাঁদ চক্রবতাঁ 
(18065?) তান ছিলেন রামমোহনের অনুগামী এবং ডিরোজিওর 
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ইয়ংবেঙ্গল ও রামমোহন-সংস্কারপন্ছীদের সংযোগসত্র । অন্যদিকে রামমোহন 
স্থাপিত ব্রক্ষলভার ( 1828) প্রধান সম্পাদকও । প্যারিচাঁদের কনিষ্ট ভ্রাতা 
কিশোরাঁচাঁদ মিত্র ( 1822-73 ) বয়সে অনেক ছোট হলেও িরোজিওর ছাত্রদের 
অনেক ঘানষ্ঠ হয়োছিলেন। 

ডিরোজিও শিক্ষাদান কর্মটকে শুধুমান্ত ক্লাশঘর ও সিলেবাসের মধ্যে আবদ্ধ 
রাখেন নি। কারণ তানি চেয়েছিলেন বঙ্গসমাজের সবচেয়ে তরতাজা সদস্যগ্ঁলর 
শিকড় হিন্দুসমাজ থেকে উৎপাঁটিত করতে । শিকড় উৎপাটন করা স্স্বাস্ছ্যের 
চারাগাছগ্যলিকে যাতে খম্টধর্মের স্রোতের মধ্যে ভিড়িয়ে দেওয়া যায় । কারণ 
কনম্টানটাইনের যুগ বড় পুরাতন । আযালবুকার্ক ফ্রান্সিস জৌভয়ার ইতিহাসের 
বন্তু। শিক্ষার আলোক ও নানারকম প্রলোভন ছাড়িয়ে, হিন্দুধর্ম-সমাজ-সাহিত্যকে 
অকথ্য গাীলগালাজ করেও কেরাী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডরা ব্যর্থ হিন্দুদের খন্টান 
করতে । 

কোনও 1হন্দুকে ধর্মান্তীরত করা যে সহজ ব্যাপার নয় সেকথা 'মিশনারীরা 
হাড়ে হাড়ে বুঝোছল। 'শাক্ষত পাদ্রী আলেকজান্ডার ডাফ তা স্বীকার করে 
ছিলেন । পাদ্রী জি ম্যাণ্ডী বলেছেন, পণ্চাশ বছর ধরে মিশনারারা কায়মনোবাক্যে 
প্রচার করলেও তাদের ধনব্যয়ের ও পারিশ্রমের সমানুপাতে ফল পাওয়্য যাচ্ছে 
না।+": হিন্দুদের খৃন্টান করার চেস্টা যে অত্যন্ত অযৌন্তক এবং অপকারাী একথা 
কর্নেল ছুঁয়ার্ট 1808 খচ্টাব্দেই বলেন। হিন্দুদের খষ্টানকরার সন্তাবনা 
সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে স্ব পুণ্যবান সুসমাচার প্রচারকেরা হিন্দুদের ধমন্তিরিত 
করার জন্য ভারতে যান তারা অবশ্যই চার্চের ধন্যবাদের পান্র। কিন্তু তাঁদের 
উদ্যম অপান্রে প্রযস্ত, তাঁদের পারশ্রম ব্যর্থই হবে । সামান্যতম সম্ভ্রমযত্ত 'হন্দুরা 
কখনই তাদের উদ্যমের কাছে নতিস্বীকার করবে না ।£"2 

সুতরাং যুবক ডিরোজিও সম্প্রসারণবাদী খষ্টানীর স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা 
বশতঃ এক থচ্টীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রাতষ্ঠার স্বপ্র দেখলেন- একমান্ত যে সাম্রাজ্যের 
মধ্যেই তাঁর ইউরেশীয় সমাজের নিরাপত্তা নিহিত । কিন্তু ছদ্ম মিশনারাঁর 
গায়ের জোব্বাট রইলো যান্তিবাদীর। তান ছান্রদের শোনালেন হিউমের 
যুক্তিবাদ, লক, রীড, ডুগাল ছুঁয়াটের দর্শন। বাঁধবদ্ধ ক্লাশের বাইরেও 
1ডরোজিও তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হতে লাগলেন । বাড়ীতেও ডেকে 
নিয়ে যেতে লাগলেন ছাত্রদের ; বিতর্ক, আলোচনা সভা, পন্রপন্রিকা পাঠ 
ইত্যাদিতে উৎসাহ যোগাতে লাগলেন । রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন £ 1তাঁন 
কলেজে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তজ্জন্য কলেজের অধ্যক্ষরা 
তাঁহার প্রাত বিরন্ত হওয়াতে 'তানি রান্লিতে আপনার ইটালীস্থ বাসায় উপদেশ 
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দিবার নিয়ম করিলেন । তাঁহার ছাত্ররা এমনই তাঁহাকে ভালবাসিত ষে, অন্ধকার 
রানি ঝড় বৃন্টি দুযোগ হইলেও তাহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাগবাজার হইতে 
ইটালী যাইতে সঙ্কোচ কারত না। ডিরোজিওর শিষ্যেরা তাঁহার নিকট হইতে যে 
পাশ্চাত্য আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের মস্তক দ্বার্ণত কিয়া 
'দয়াছিল (£:৪ 

প্যারীচাঁদ মিন্র লখেছেন, পঁশক্ষকদের মধ্যে ডিরোজিও ছিলেন সামাজিক, 
নোৌতিক, ধমনয় সর্ব বিষয়ের খোলাখুলি আলোচনার সবচেয়ে বড় প্রেরণাদাতা । 
তিনি স্বয়ং ছিলেন মুন্ত চিন্তার আঁধকারীঁ এবং প্রয়ভাষী। তান ছাত্রদের 
কাছে এসে মন খুলে কথাবাতিয়ি উৎসাহ দিতেন। হিন্দু-কলেজের উপরের 
ক্লাশের ছাত্ররা প্রায়ই টিফিনের সময়ে, স্কুলের পরে তাঁর বাড়ীতে সঙ্গলাভের জন্য 
আসতেন । 'তাঁন প্রত্যেককেই উৎসাহিত করতেন নিজ নিজ বন্তব্য জানানোর 
জনা । এর ফলে খোলাখলিভাবে মনের আদান প্রদান ঘটতো এবং এমন সব 
বই পড়া হতো যা সচরাচর পড়া হওয়ার কথা নয় । এই বইগুঁল প্রধানতঃ ছিল 
কাব্য. দর্শন ও ধর্মবিষয়ক ।+"£ 

ডিরোজিও শিষ্য শিক্ন্দ্র দেব তাঁর সংক্ষিপ্ আত্মজীবনীতে লিখেছেন 
খন আমি ডিরোজিওর শিক্ষাধীন হিন্দুকলেজের চতুথ শ্রেণীতে পড়তাম 
তখন তার পৎথপ্রদর্শনায় কলেজ ও কলেজের বাইরে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা 
হতো । তাঁরই ফলস্বরূপ আমার বহন্দুধর্মে আবম্বাস জন্মায় এবং আমি 
একেম্পরবাদে বিম্বাসী (79915) হয়ে উঠি ।*"5 

1828 খষ্টাব্দে ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় “আযাকাডোমিক আযসোসিয়েশন' 
প্রতীষ্ঠত হলো। এই জ্যাসোসয়েশনের আঅধিবেশনগ্ীলতে দর্শন, হাতিহাস, 
সমাজতত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ের অনুশীলন হতে লাগলো । আলোচনার 1বষয় থেকে 
প্রাতমাপ্‌জা, জাতিভেদ, ঈশ্বরের আস্তত্ব, অদৃস্টবাদ, সাহত্য, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদ 
কোনও কিছুই বাদ যেত না। আ্যাসোসয়েশনের কারীববরণী সম্বন্ধে হিন্দু 
কলেজের তৎকালীন কেরানী হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, “হন্দুধর্মের 
নাতি ও আচরণগ্দীলকে খোলাখ্যালভাবে বিদ্রুপ করা হতো-**হিন্দুধর্মকে দুয়ো 
দেওয়া হতো নীচ, দুনাঁতিয্স্ত এবং অযৌন্তিক বলে ।£*? 

আকাডেমিক আসোসিয়েশনের ধাঁচে কলকাতায় আরও সাতটি বিতক্সভা 
গড়ে উঠলো । এর সবগলির সঙ্গেই সাংশ্লন্ট রইলেন ডিরোজিও। তাঁর 
অন:প্রাণিত তথাকাঁথত যবৃস্তিবাদী সমালোচনার মূল লক্ষ ছিল হিন্দুধর্ম ও 
িন্দুসমাজ সবরান্ত প্রচলিত বাস, সংকার ও আচার সমূহ-_যাঁদও হিন্দুধম 
ও দর্শন বা ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন 
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সম্পূর্ণ অজ্ঞ ॥ খুষ্টধর্মের কোনও তত্ব নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা আসোসিয়ে- 
শনের কোনও মণ্ে হতো, এরকম খবর নেই । কারণ িরোজওর কাছে খম্টধর্মের 
সত্যতা ছিল স্বতঃস্িদ্ধ। এর সমস্ত বি*বাসই ছিল আদর্শ । এছাড়া বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে কোনও রকম আলোচনা অবশ্যই আসোসিয়েশনের 
সভাতে হতো না। 

আধুনিক সেকুলার আলোচকরা নানারকম মিথ্যা তথ্য দিয়ে ডিরোজিওর 
নান্তিকতা প্রাতপন্ন করতে তৎপর। কিন্তু “এনকোয়ারার' পান্রকায় কষ্চমোহন 
লিখেছেন, “ডরোজিও কদাচ বলেননি তুমি নাস্তিক হও। উচ্ছৃঙ্খল হও। 
বরং বলেছেন, তৃমি জিজ্ঞাস হও। উচ্চ নৈতিক আদর্শের উপর জীবনের 
প্রয়োজন বোধকে চ্ছাপন করো । নাস্তকন্তা বড় মূল্যবোধের পাঁরিপন্হী” 17 
এছাড়া য্যান্তবাদ কথাটি রন্তে বেশ উষ্ণতা সণ্চার করে। কিন্তু যাস্তি একটি 
পদ্ধীত মানত । তথ্যের ওপর য্যান্তি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত আহরণ করতে হয়। 
তথ্য অগ্রচুর ও মিথ্যা হলে 'সিদ্ধান্তও খাণ্ডত সত্য বা মিথ্যা হয়ে যায়। সততই 
নিত্য নতুন তথ্য আহারত হচ্ছে। পাঁরবার্তত হচ্ছে 1সদ্ধান্তও । তাই 
নিউটনের যুগে যা সত্য ছিল, হাইজেনের ষুগে তা পরিবর্তিত হলো। 
আবার হাইজেনের সত্য পরিবর্তিত হলো ম্যাক্স প্লাঞ্কের যুগে । এ তো প্ররুতি 
শবজ্ঞানের কথা । সমাজবিজ্ঞানের সত্য আরও বেশ কুয়াসাচ্ছন্ন। কারণ 
সমাজবিজ্ঞানের ম:লবস্তু মানুষের মন। 

তাই প্রশ্ন, যযুন্তবাদী ডিরোজিও সেদিনের 'হিন্দুসমাজ মহ্হন করে কাঁ সত্য 
আহরণ করে তুলে 'দিয়ৌছলেন অপারণত-বয়স্ক ছাত্রদের হাতে যে যুগে 
সমগ্ত হিন্দসমাজ স্মাতির চোরাবাঁলর মধ্যে নিবদ্ধ সেই ষুগে তাঁর কিশোর ও 
যুবক ছান্রুদের কাছে বেদ থেকে মঙ্গলকাব্য পর্যন্ত সনাতন ধর্মের বিশাল বহ্‌বর্ণ- 
ময় বর্ণালীটি কি মেলে ধরেছিলেন ডিরোজও ? না, মেলে ধরেছিলেন 
খষ্টধর্মের সমগ্র ইতিহাসটি ? আলোচনা করতেন কি ঈশ্বরের '্িত্ব বা আদম 
পাপের তন্ব নিয়ে ? প্রশ্ন তুলেছিলেন কী সাতাঁদনে পৃথিবী সৃস্টি সম্ভব কি 
না? বা কীভাবে একটি শিশ; জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আদম ঈভের পাপের দ্বারা 
গর্ত হবে ? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কি ব্যাখ্যা করোছলেন বোদক যুগ থেকে 
সমসময় পর্যন্ত হিন্দুদের ইতিহাস £ করেননি । কারণ, তা করার পরে শুধুমাত্র 
'হন্দূত্বকে ঘৃণা করা ষেত না, ফলে সব ভিরোজিও শিষ্যই রাধানাথ শিকদার 
হতো। রামগোপাল ঘোষ, রুষ্মোহন, দাঁক্ষণারঞ্জনকে পাওয়া যেত না। 
'জগংছাড়া নাস্তিকের দেশ হতো ভারত । 

আসলে ডিরোঁজও তৎকালীন প্রচলিত বহুবিবাহ, সহমরণ ইত্যাদি 
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কংপ্রথা আর কাঁবগানের 'খিম্ভখেউড়, দু্গাপুজার সময়ে বাঈজনী নাচ ইত্যাদিকেই 
হিন্দুধর্ম বলে 'চাহ্ছত করে পাঁরবেশন করোছিলেন কোমলমাতি ছাত্রদের কাছে। 
এছাড়া তাঁর ছিল সেমীয় পৌত্তীলকতা বিদ্বেষ । এরই ফলে ঘদর্ণিত হয়োছল 
ছাত্রদের মন্ডক। 

আর লক 1হউমের দর্শন? আঁশিক্ষার পালাজবর থেকে সদ্য উঠে আসা 
পটলডাঙ্গার প্যালারামের পক্ষে কি হিন্দুধর্মীবদ্বেষ গোমাংসের সঙ্গে টৌনদা 
পাঁরবেশিত লক-হিউম রুপ 'বিরিয়ানী হজম করা সহজ ? বদহজমের 'বারয়ানির 
কুফল, প্যালারামদের পিতৃপুরুষের যাবতীয় এীতহ্য, মূল্যবোধ ও ইতিহাসের 
প্রাত বিরপতা । আর পৌত্বলিকতা ? পৌত্ীলকতা নিয়ে কোনও রকম বিচার 
ববেনা করা সন্ভবনয় সম্প্রসারণবাদী সেমীয় একেম্বরবাদীদের পক্ষে । 
পৌত্তীলকতা থাকলে আব্রাহামের বংশধররা বিস্তার লাভ করেনা ! সুতরাং 
রাজনৌতিক কারণেই পৌত্তলিকতার নিন্দা করতে হয় ডিরোজিওদের । 

ছান্রদের মন্তক ঘূর্ণনের আর একটি কারণ হলো, শিক্ষকগৃহে ভগ্মী 
এমোলিয়ার স্বচ্ছন্দ গতি। আগেই আমরা জেনোছি, ছান্নরা অবসরে প্রায়ই 
[ডিরোজিওর গৃহে উপস্থিত হতেন। সমসময়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের 
িশোরদের কাছে তাদের ভগ্নীরাও স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। নিতান্ত বালিকা 
বয়সেই হিন্দ; মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত এবং বালাবধবা ভগ্ীরা গৃহে ভ্রাতাদের 
সঙ্গে যথেণ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন ৷ এমত অবস্থায় শিক্ষকগৃহে ইউরেশীয় 
সমাজের স্বচ্ছন্দচারিনী এমেলিয়া অবশ্যই খন্টীয় সমাজ সম্বন্ধে কিশোরদের 
মনে মোহের সৃষ্টি করতো । সুতরাং বাস্তবতার খাতিরে ছাত্রদের ডিরোজও 
অনরান্তির পশ্চাতে এমোলয়ার ন্ষদু্র ভাঁমকাও অস্বীকার করা যায় না। ব্যাপারটা 
নিতান্তই নান্দনিক । শিবনাথ শান্তী লিখেছেন, তিনি কেবল ছুটির পর 
বালকদিগের সাহত কথোপকথন কাঁরয়া তৃষ্ধ হইতেন না, তাহাদিগকে অপনার 
বাড়ীতে যাইতে বালিতেন। সেখানে তাহাঁদগের সাঁহত বয্নস্যভাবে মালতেন, 
[নজের -জননী এবং ভগিনী এমেলিয়ার সাঁহত তাহাদিগের পরিচয় করিয়া 
দিতেন এবং বিধিমতে আতিথ্য করিতেন ।*5 

মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন, ডিরোঁজও বাটীর সাল্নকটে অবস্থান কালে 
দক্ষিণারঞ্জন প্রায়ই ডিরোঁজওর ভবনে আগমন পূর্বক সাহত্য সমাজ ও 
ধর্ম সম্বন্ধণয় নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতেন । ডিরোজিওর সশাক্ষিতা 
ও স্নেহময়গ সহোদরা এমোলিয়া দাক্ষিণারঞ্জনকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ কারতেন ।*"" 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এমোলিয়া ও দক্ষিণারঞ্জন প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন । আর 
শুধু এমেলিয়া নয়, পশ্চিমী সমাজ সম্পর্কে ডিরোজিও ছাত্রদের মোহগ্স্ত হবার অন্য 
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আকর্ষনও থাকতো । দক্ষিণারঞ্জনের উদ্যোগে অপরাপর ইউরোপায়দের ভবনেও, 
মাঝে মাঝে ডিরোজিও শিষ্যদের নিমন্ত্রণ জুটতো এবং সেখানে গৃহকতরি সুন্দরী 
কন্যাদের হাত দিয়ে শেরী-শ্যাষ্পেনও যে এগিয়ে আসতো সদ্য গোঁফ উঠা হিন্দু 
কিশোরদের পানে, সেকথা শিবনাথ শাস্তী জানিয়েছেন ।£*£০ 

যাইহোক, ডিরোজিও ছাত্রদের বদহজমের ভেদবমির দুর্গন্ধ ছড়িয়ে ছিল 
হিম্দূসমাজের সমগ্র পরিমণ্ডলে । অবস্থার ব্রস্ত বর্ণনা রয়ে গেছে সমসামায়ক 
পন্ন-পান্নকায়, রাজনারায়ণ বসুর স্মাতিচারণায় ও শিবনাথ শাস্তীর “রাজতনু 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে |, 

শিবনাথ শাস্তী ডিরোজও শিষ্যদের সম্বন্ধে লিখেছেন, তাহারা রাজপথে 
যাইবার সময় মুশ্ডিত মস্তক ফোঁটাধারাী ব্রাহ্মণ দেখলেই তাহাদিগকে বিরত 
কারবার জন্য “আমরা গরু খাই গো আমরা গরু খাইগ্ো” বালিয়া চিৎকার করিত । 
কেহ কেহ স্বীয় ভবনের ছাদে বাঁসিয়া প্রতিবেশীকে ডাকিয়া বাঁলত, এই দেখ 
মুসলমানের জল মুখে দিতোছি-_এই বাঁলয়া পিতা-পতৃব্য প্রভাীঁতির তামাক 
খাইবার টিকা মুখে পারয়া দিত |" £ 

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, তখনকার সময্নগুণে ডিরোজিওর যুবক 
ণিষ্যাদগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসং্কৃত ও 
জ্ঞানালোক সম্পল্ন মনের কার্য । তাঁহারা মনে কাঁরতেন, এক এক প্লাস মদ 
খাওয়া কঃসংস্কারের ওপর জয়লাভ করা । কেহ কেহ উদ্ধত বেশে দোকানদারের 
নিকট গিয়া বলিতেন, গোরু খেতে পারিস 2 গোরু খেতে পারিস? এইর্‌পে 
প্রচালত রাঁতি নীতির মন্তকে পদাঘাত কাঁরয়া তাহারা মহা আস্ফালন করিয়া 
বেড়াইতেন। একবার তাঁহাদের মন্ত্রনা হইল, মুসলমানের দোকানের বিস্কুট 
খেতে হবে। কয়েকদিন মন্ত্নাই হয়, কাজে কেই অগ্রসর হতে পারেন না। 
একদিন, অদা এই কার্য সমাধা কারতেই হইবে, এইরূপ স্থিরপ্রাতিজ্ঞ হইয়া 
তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । মুসলমানের দোকানের সম্মুখে আইলেন, 
কিন্তু তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ না করিয়া পথের উপর সকলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে 
লাগিলেন । এঁগয়ে গিয়ে বিস্কুট িনিয়া লইয়া আইসেন, তাহা কাহারও সাহস 
হয়না । শেষে একজন অপেক্ষারুত আঁধক সাহসী পুরুষ এগুলেন । কিন্তু তাঁহার 
পা কাঁপতে লাগল । আস্তে আস্তে দোকানের ভিতরে গিয়া বিদ্কুট নিয়ে 
যেমন তিনি বেরুূলেন, অমনি তাঁহার সঙ্গীগণ তিনবার গগনভেদী স্বরে “না0 ! 
[101 1121) [৮ বালয়া উঠিলেন। তাহারা এ কাজকে কুসংকারের 
উপর অসামান্য জয় মনে করিয়া এইরূপ করিয়াছিলেন । **: 2 

রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ লিখেছেন, একজন ইয়ংবেঙ্গল বলিতেন, 
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প্রত্যহ এ বেলা অর্ধসের আর ওবেলা অধসের গোমাংস ভক্ষণ না কাঁরলে বাঙ্গাল 
জাতি কখনও বাঁলঘ্ঠ হইবে না এবং যাহা বাঁলতেন কার্ষে তাহাই করিতেন । 
এভারেন্টের উচ্চতা পরিমাপক এই গাণিতজ্ঞ বাঙ্গালীর শেষ পাঁরণাম সম্বন্ধে 
বলেছেন, পাঁরশেষে এক ত্থাচ (চর্ম ) রোগ উপাস্থিত হইয়া শরীর এমনই অসম্ছ 
হইয়া পাঁড়ল যে পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া ভাত ডাইল ধরিতে বাধ্য হইলেন | ££5 

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "ডিরোজিওর ভবনে হিন্দু কলেজের অগ্রসর 
বালকাঁদগের হিন্দুসমাজ নিষিদ্ধ পান ভোজনের অভ্যাস হইয়াছিল ।”£*: + 

'ডিরোজিও শিষ্যদের সমাজ বিপ্লবের পদ্ধাত সম্বন্ধে “ওাঁরয়েপ্টাল ম্যাগাজিনের 
বন্তবা ছিল, ডিরোজিওর তত্বাবধানে তাঁর ছাত্ররা শুকর ও গোমাংসের মধ্য দিয়ে 
প্রগাতির পথ খ'জছিলেন এবং বিয়ারের গ্লাসের মধা দিয়ে উদারনীতির দিকে 
এগোচ্ছিলেন । "5 

নব বঙ্গীয়দের গোমাংসপ্রণীতি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু একটি গ্প ফে'দেছেন । 
যাঁদও গল্প গল্পই ; কিন্তু তা সমসাময়িক সমাজের প্রাতফলন নিশ্চয় £ 

“একবার উইলসনের হোটেলে দুই বাঙ্গালীবাবু আহার করিতে গিয়াছলেন। 
এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে না, তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা কারলেন “বীল 
হ্যায় 4৮5 

থানসামা উত্তর কাঁরল, “নহি হ্যায় খোদাওন্দ |” 

বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীফন্টীক হ্যায় ১” 

খানসামা উত্তর কারল, “ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ |” 

বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “অকসটং হ্যায় 2৮*"৮ 

খানসামা উত্তর করিল, “ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ 1” 

বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “কাফস ফুট জেলী ?৮*'£? 

খানসামা উত্তর কারল, "ওভি নহি হায় খোদাওন্দ |” 

বাবু বাললেন, “গোরুকা কৃচ্‌ হ্যায় নহি ৯” 

এই কথা শুনিয়া 'দিতীয়বাবু, যিনি গোমাংসাপ্রয় ছিলেন না, তিনি বিরক্ত 
হইয়া বাললেন, “ওরে ! বাবুর জন্য গোরুর আর কিছু না থাকে তো খাঁনকটা 
গোবর এনে দে না! 


আজকালের বাঙ্গালীরা িরোজিও শিষ্যদের মত গোমাংস ভক্ষণকে কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে আঘাত বলে মনে করেন। হিন্দুদের কাছে শুধু গোমাংস-ভক্ষণ নয়, 
গোহত্যাও নিন্দনীয় । কিন্তু কেন? এটা কী টোটেম-্যাব ঘটিত ব্যাপার ? 
গরু কী হিন্দুদের টোটেম যে তাকে বধ করা ট্যাব ? 

না, গরু একসময়ে আধদের ভক্ষ্য ছিল। খকবেদে গোমাংস আহ্দাত 
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দেওয়ার কথা আছে, আবার গরুকে অদ্লাও বলা হয়েছে । মহাভারতের শান্তিপর্বে 
আছে পৌরাণিক রাজা রীন্তদেবের কথা। রান্তদেব আতিথিসেবা করতেন শত 
শত গোহত্যা করে । একদা আর্ধরা যখন অরণ্যচারী খাদ্য সংগ্রাহক ছিলেন 
তখন গর ছিল ভক্ষ্য । পরে আরণ্যক সভ্যতা যখন কাঁষ সভ্যতায় রূুপান্তারত হতে 
থাকে তখন সঙ্গে সঙ্গে গরু ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ হতে থাকে মানুষের । গরু হয়ে ওঠে 
পাঁরবারের অত্যাবশ্যক সদস্য । পরিবারের মধ্যে সন্তানস্নেহে পালিত হতে থাকে 
গরু । গরুর প্রাত এই স্নিখ্ধতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সাহত্যে, 
মহাকবি কালিদাসের নান্দনী বর্ণনার মধ্যে । ভারতীয়দের গরুর প্রতি স্নশ্ধতা 
তুলনীয় হতে পারে ইংরেজদের কুকুর প্রীতির সঙ্গে। ইংলগ্ডের কেন্টায় 
উপজাতিদের শিকারের সাথী ছিল নেকড়ে বংশোদ্ভূত দুদন্ত স্বভাব কুকুরেরা | 
সেই উপজাতরা যখন সভ্য হলো তখন শিকারের একদা সাথীদের তারা 
ভুললোনা। সভ্য ইংরেজ পরিবারের অত্যাবশ্যক সদস্য তার পালিত কৃক:রাট। 
সোঁটিকে সে পুন্রস্নেহে পালন করে । পনুত্রের মতই কুকুরের একটি নাম থাকে । 
হিন্দুগৃহে যেমন গাভীর নাম হয় কাজলা, ধবলা, রাঙ্গী ইত্যাদি । দ্বৈতবাদী 
খম্টান ইংরেজরা ক:ক:ুরকে সন্তানের আঁধক ভাবতে পারে না। কিন্তু অদৈতবাদী 
'হন্দুরা ধবলী-কাজলী-নান্দিনীকে অনায়াসে দেবীত্বে উন্নীত করে। পৌরাণিক 
যুগে গরু স্থানলাভ করে নানা মন্ত্রে। সুতরাং হিন্দুমনের গোভস্তি 
সকূমার প্রবৃত্তিরই পরিচায়ক । সংকমার প্রবৃত্তি যাঁদ কসংস্কারের হয় তাহলে 
তো বর্বরতাকেই সুসং্কার বলতে হয়! প্রাণী হত্যা বর্বরতার অঙ্গ। 
খাদ্যনীতির সঙ্গে কোনও রুচি জাঁড়য়ে নেই। জড়িয়ে আছে বিজ্ঞান, ভূগোল, 
ইতিহাস ও অর্থনীতি । ভারতের মত উর্বর দেশের আঁধবাসীদের পক্ষেই 
নিরামষাশী হওয়া সন্তঘ। এখানে শিকারের পিছনে কম্টসাধ্য ধাওয়া থেকে 
বিরত হয়েও খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব । যেখানে কাঁষিকার্য সম্ভব নয়, সেখানকার 
আঁধবাসীরাই কষ্টসাধ্য শিকারের দ্বারা খাদ্য আহরণ করতে বাধ্য। ফলতঃ 
তারা মাংসাশী । 'নিত্য যাদের 'শিকারের দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, তারা 
রূষসভ্যতার মানুষদের থেকে তুলনামূলকভাবে উগ্র স্বভাবের হওয়াই স্বাভাবিক। 
অতিকতর প্রাণিজ প্রোটিন যে মানুষকে উগ্র স্বভাবের হতে সাহায্য করে তা এখন 
শবজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত । বর্তমানে পাশ্চমী জগতের মানুষেরা স্বাস্থ্যের 
কারণেই উচ্চ প্রোটিন যুস্ত পশ:মাংসে অনীহা প্রকাশ করছেন। 

সেমীয় একেদ্বরবাদীরা এদেশে এসে সহজেই হিন্দুদের গোপ্রাতি অনুধাবণ 
করে। এই গোপ্রীতিকেই হিন্দ:দের দুর্বলতম স্থান বিবেচনা করে জাহাঙ্গীরের 
আমলে মুসলিম মৌলবাদী সেখ আহমদ শিরাহিন্দী ঘোষণা করেন, হিন্দুস্থানে 
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গোহত্যাই মুসলমানদের পবিশ্রতম কর্তব্য । কারণ, হিন্দুরা গোহত্যার বদলে 
সারাজীবন ধরে জিজিয়া কর দিতে রাজী ।£"2০ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ইসলামে 
গোহত্যা ফর্জ বা অবশ্যপালনীয় নয় । 

তীক্ষ€ধী ভডিরোজিও সেখ আহমদ িরহিন্দীর মতই সহজে বুঝে নিয়েছিলেন, 
গোমাংস ভক্ষণই হিন্দুদের আঘাত করার সর্বশ্রেষ্ট উপায়। বন্ধু ভাবাপন্ন 
ছান্রদের সঙ্গে নিজ ভবনে ও অন্যন্ত্ তান আহার করতেন। আহারকালীন 
গোমাংস ভক্ষণ না করাকে তান সুকৌশলে কুসংস্কার রূপেই চিহিত করতেন 
স্বভাবতই । এতে সন্দেহ করার কারণ নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা যে 
ডোঁভড হেয়ার কোনও ছাত্রকে নিজস্ব পাকশালার খাদ্য আহার করতে দিতেন না। 
প্রয়োজনে বাইরের মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্ট আনিয়ে খাওয়াতেন, শিবনাথ 
শাস্ত্রী রামতনু জীবনীতে লিখে গেছেন একথা । 

পরবতর্কালে আমরা দেখবো এই গোমাংস ভক্ষণের পরিণতিতেই প্রথম 
শাক্ষত ব্রা্গণসন্তান রফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খম্টধর্মের দিকে পা বাড়াতে একরকম 
বাধ্যই হয়েছিলেন । 'তাঁন পথপ্রদর্শন না করলে পরবতাঁকালে একঝাঁক শাক্ষিত 
হিন্দুসন্তান খুষ্টধর্মের দিকে অগ্রসর হতেন 'কিনা সন্দেহ । 

যুন্তবাদ ও সংশয়বাদকে ডিরোজও পোষাক হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন । 
কারণ, একজন ইউরেশীয় হিসাবে তাঁর অবস্থান কোনও যুস্তিতেই সংশয়বাদের 
অনুকূল ছিল না। অখৃন্টীয় ছিলনা তাঁর পারিবারিক আবহাওয়াও। দ্রামণ্ডের 
স্কুলেও তিনি কোনও নাস্তিকতা শেখেননি ৷ পিতার জীবংকালে তান পারিবারিক 
উপাসনার সময়ে বাইবেল পাঠ করতেন এবং বাইবেল সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন 
করেছিলেন । বাল্যকালে একটি প্রার্থনা সংগীত পর্যস্ত রচনা করেছিলেন 
বাইবেলের দ্বারা অন:প্রাণিত হয়ে |" * কিন্তু শিক্ষকতা করার সময়ে তিনি কোনও- 
রকম প্রথাগত খন্টধর্ম অনুরাগ দেখাননি । কারণ, তাহলে যুক্তিবাদ শেখানো যায় 
না; উল্টে ছাত্ররা খম্টধর্মের বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারে । সতরাং তিনি 
ছাত্রদের টমাসপেনের “এজ অফ রাঁজনের, কথা বলতেন। বলতেন বেন্হাম ও 
হিউমের চিন্তাধারার কথা । এসব ব্যাপার অবশ্যই খষ্টান মিশনারীদের অসন্তুষ্ট 
করতো । সোজা ব্যাটে খেলাই তাদের পছন্দসই ছিল। ছাত্রদের "এজ অফ 
রঁজন” পড়ানোর জন্য বা জোব্বা পরা পাদ্রী সেজে পান্রীদের ভাবভঙ্গণ নকল 
করে ছাত্রদের কৌতুকাভিনয় করার জন্য তারা ডিরোজিওকেই দোষারোপ 
করতো । ডরোজিও যে উল্টো ব্যাটে খেলেই ভারত জ:ড়ে যিহোভার রাজত্ব 
প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় ছিলেন একথা শেষ পর্যন্ত অনুভব করতে পেরেছিলেন 
শিক্ষিত পাদ্রী আলেকজান্ডার ডাফ। 
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'হিন্দুকলেক্সের কিশোরদের মান্তিত্ক চর্ধন করতে গিয়ে ডিরোজিও স্কুলের শিক্ষণ 
সময়ের তোয়াকা রাখতেন না। প্রধান শিক্ষক ডি আনসেলমের সঙ্গে এ নিয়ে 
তাঁর বিবাদ ঘটতো। প্রতিমাসে ছাত্রদের পড়ানোর অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রধান 
শিক্ষককে রিপোর্ট দেওয়ার রেওয়াজ ছিল । কিন্তু ডিরোজিওর রিপোর্ট পড়ে 
ক্ষুব্ধ হতেন প্রধান শিক্ষক । একবার তানি রিপোর্ট পড়ে ডোৌভড হেয়ারের 
সন্মুখেই ডিরোজিওকে প্রহার করতে উদ্যত হন। ব্যাপারটা অনেক দুর গড়ায় । 
প্রধান শিক্ষক কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন, ভিরোজও পড়া 
তৈরীর আছিলায় আগেভাগে স্কুল পালান। 


হিন্দু কলেজের ছান্রদের পড়ানো ও টোনিদা হওয়া ছাড়া আর কী করতেন 
ডিরোজিও ? অবশ্যই কাবতা লিখতেন । আর সম্পাদনা করোছিলেন এক মাসিক 
পান্রকা- ক্যালিডোস্কোপ । ক্যাঁলিডোস্কোপের মুদ্রাকর এবং প্রকাশক ছিলেন 
আর এক ইউরেশীয় পি. এস. ডিরোজারিও। পান্রকাঁটি একি ইউরেশীয় উদ্যোগ । 

কাঁ আছে ক্যাঁলডোস্যোপে 2 এাতিহাঁসক গৌতম চট্রোপাধ্যায় “*22 
কালিডোস্কোপের সব কাঁট সংখ্যাই উদ্ধার করে মাঁদুত করেছেন নিবাঁচিত 
কাঁবতা ও প্রবন্ধাবলী। নীচে ক্যালিডোস্কোপের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও কাবিতা 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া হলো £ 

ক্যালিডোক্কোপ £ নর্বাচিত রচনা 

প্রথম সংখ্যাঃ আগট-__1829 

[. সম্পাদকীয় সম্ভাষণ ৫ ভূমিকান্বরূপ, ব্যাখ্যামূলক, প্রতিবাদপূর্ণ ও 
উৎসর্গপ্্রূপ ঃ এটি স্বয়ং ডিরোজিওর রচনা বলে সন্দেহ করা যায় সহজেই । এতে 
আছে পাঁচ ন্তবক কাঁবতা। তৃতীয় স্তবকে বলা হয়েছে পত্রিকার পারচালনায় 
দণ্জন মানদষ আছেন । 

2. একটি সনেট--ডিরোজিওর বিখ্যাত কাঁবতা--্ট্র মাই পিউপিলস্‌। 
ঠিকানা মন, 0, তারিখ জুলাই 1829. 

3. মফঃস্বলে ইন্ট ইশ্ডিয়ানরা ; মফঃস্বলে ইস্ট ইশ্ডিয়ানদের প্রতি 
প্রযোজ্য আইন । 

লেখাটি একটি প্রবন্ধ। লেখকের নাম নেই। তবে তিনি ষে একজন 
ইউরেশীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কলকাতার বাইরে তৎকালীন 
ইউরেশীয়দের হিন্দ বা মুসলিম আইনের অধানন্থ হয়ে বাস করতে হতো । লেখক 
সেই বিড়ম্বনার কথা আলোচনা করেছেন এই প্রবন্ধে । লক্ষণীয় ষে ইউরেশীয়রা 
দেশীয়দের থেকে 1নজেদের আলাদা করে তৃতীয় একটি সম্প্রদায় বলে গণ্য 
করছেন। 
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দ্বিতীয় সংখ্যা সেপ্টেম্বর 1829 


1. ইম্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মনদ- প্রথম পর্ব । লেখক নু. 17. 1813 
'খষ্টাব্দের পর 1833 খুষ্টাব্দে বুটীশ সরকার ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারত 
শাসনের জন্য পুনর্বার সনদ দেয়। সেই সনদ দেওয়ার প্রাক্কালে পর পর 
দুটি সংখ্যায় লেখক তাঁর ইউরেশীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সনদ পরার সম্ভাব্যতা ও 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসনের সফলতা, ুটি-বিচ্যাতি ও অন্যান্য 
জনকল্যাণকর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছেন । এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে ভারতবাসীরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন চায় । কারণ কোম্পানী 
দেশীয় রাজা ও মুসলমান শাসকদের বর্বরতা থেকে ভারতবাসীকে রক্ষা করেছে । 
সমসাময়িক সমাজ দনাীতিযুক্ত না হলেও দুনঠীতি আগের যুগের তুলনায় 
অনেক কম। 

2, ইউরোপা য়গরণ কর্তৃক ভারতে উপানিবেশ স্থাপন প্রসঙ্গে । লেখক-_9. . 

এই প্রবন্ধ সুরু হয়েছে দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করে ৪ ভারতে বূটীশ উপানবেশ 
স্থাপন কি বৃটীশ শাসনকে বপদগ্রন্ত করবে ? পরের প্রম্ন, বৃডীশ উপনিবেশাম্মন 
ক সাধারণভাবে ভারতবাসীদের উপকার করবে ? 

তারপরে প্রবন্ধকার বলেছেন £ “সবচেয়ে পল্পবগ্রাহ দর্শকও অনুভব করবেন 
যে ভারতে প্রভূত্ব কায়েম রয়েছে সামরিক শান্তর দ্বারা । এই শান্ত সাঁরয়ে নিলেই 
ভারতবাসীদের অহমিকাপূর্ণ মতামত বৃটীশ শান্তকে সমর্থনের পাঁরবর্তে 
সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে। সম্প্রতি আমরা সংবাদপন্র মারফৎ অবগত 
হয়োছ যে লখনৌতে মহরমের সময়ে কোম্পানীর শাসনের অবসানের জন্য 
সর্বসাধারণের দ্বারা প্রার্থনা করা হয়। এখন একথা পাঁর্কার যে বহুসংখ্যক 
ইউরোপাঁয়দের যাঁদ এদেশে বসবাস করতে দেওয়া হয় তাহলে এ ধরনের বিদ্রোহী 
প্রজাদের বিরুদ্ধে একটা ভারসাম্য রচনা করা সম্ভব ।” 

একথা স্মরণ করা কর্তব্য যে ওই সময়ে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী আধরুত ভারতে 
সাম্রাজ্য হারানো মুসলিম প্রজারা বূটীশ শাসনের প্রাত সহানুভাতিশীল ছিলেন 
না। উত্তর প্রদেশের দোয়াব অণ্চলে ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ বোরলবা 
বৃটীশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। লখনৌ-এর 
মুসলমানদের আচরণ সেই জেহাদ মানাসকতারই প্রীতিফলন। সেই ষুষুধান 
মানীসকতা দেখে প্রবন্ধকার আধক সংখ্যক ইউরোপীয়দের ভারতে বসবাসের 
মাধ্যমে জনবসাঁতির রূপরেখা (9009181101। 7080151 ) পাল্টে সাম্রাজ্য রক্ষার 
তাঁগদ অনুভব করেছেন। কারণ, রাজনোৌতিকভাবে বূটীশ সাম্রাজ্যবাদই 


৫৩ 


ইউরেশীয়দের নিরাপত্তা দিতে পারে। ইউরেশীয়দের নিরাপত্তা যে বটীশ. 
শাসনের মধ্যেই নিহিত ছিল সেকথা আজ স্বাধীন ভারতে খুবই স্পন্ট। পরাধীন 
ভারতে যে আযাধলো ইণ্ডিয়ানরা দেশীয়দের ওপর হম্বিতম্বি করতো সেই আ্যাধলো ' 
ইণ্ডিয়ানরা আজ লদুপ্ত প্রাণীর পায়ে । পঞ্চাশের দশকেও এদের ব্যাপকভাবে দেখা 
যেত কলকাতার পথে ঘাটে। রেল কোম্পানীগুলিতে, ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কপোরেশনে ও অন্যান্য সওদাগাঁর প্রতিষ্ঠানে চাকরীরত ছিল বহুসংখ্যক আংলো 
ইপ্ডিয়ান। তারা আজ প্রায় অদৃশ্য । অনেকেই চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া, 
নিউজিলাণ্ড বা কানাডাতে । তাদের ম্যাকলাদ্কীগঞ্জের মত উপানিবেশ এখন 
চলে গেছে অন্যদের দখলে । 

এ হচ্ছে প্রবন্ধকারের ভাবনা চিন্তার একাদক । পরে আমরা দেখবো ডিরোজিও 
শিষ্যদের “পার্থেনন" পান্রকাতে একই ভাবনাচিন্তা উচ্চাঁরত হয়েছে গুরুর মহিমাতে । 
অন্যাঁদকে প্রবন্ধকার অনুভব করেছেন আঁধক সংখ্যক ইউরোপায়দের এদেশে 
বসবাস সুখকর হবে না। স্থানীয়দের সঙ্গে তাদের বিবাদ লাগতে পারে । কারণ, 
সামাজিকভাবে ইউরোপায়দের কাছে ভারতীয়রা যতোটা অচ্ছুৎ, ইউরেশীয়রা ঠিক 
ততোটাই অচ্ছুৎ। সুতরাং সঙ্গত কারণেই ইউরেশীয় প্রবন্ধকারের এই দ্বৈত 
মানীসকতা ৷ প্রবন্ধের শেষে লেখক আকাঙ্খা করেছেন, বৃটীশ শাসন বজায় 
রেখে নানাক্ষেত্রে দেশীয়দের সঙ্গে ইউরোপনীয়দের সামাজিক ও প্রশাসাঁনক পার্থক্য 
অবসানের জন্য । এই মানসিকতা উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের হিন্দুদের 
মধ্যেও প্রবল ছিল। তাঁরাও বশ শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ 
বৃটীশ শাসন তাঁদের তৃকাঁ বর্বরতা থেকে মান্তি দিয়োছিল। আবার তাঁরাই 
নানারকম প্রশাসানক সুযোগ সুবিধা আকাঙ্খা করতেন বূটীশ শাসকদের 
কাছ থেকে। 

দ্বিতীয় সংখ্যার সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ রচনা হলো ভারতের বর্তমান অবস্থার 
রূপরেখা । লেখক- শ্রীহট্রের জনৈক চ। 

লেখাঁট একাঁটি সংখ্যাতেই শেষ হয়নি। পরপর ছাট পর্বে লেখাটি 
পাঁরব্যাঞ্ধ। সুতরাং গোটা ক্যালডোস্কোপের' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগন্চ্ছ। 

এই প্রবন্ধের লেখক পাঁরতৃপ্ত যে ওপাঁনবোশিক সরকার দেশীয়দের মধ্যে 
পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার করছেন এবং নানারকম সংস্কারমূলক কাজকর্ম 
করছেন যাতে দেশীয়দের ন্তুপ্রাচীন আচরণ, নীতি ও রাজনীতির 
বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে। এক কথায় ভারতবাসীর মন থেকে ভারতের 
সুপ্রাচীন এরীতহা ও পরম্পরা চিরতরে মুছে দিতে চান এই প্রবন্ধকার । কিন্তু, 
তারপর ? 
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তারপর ইসলাম, হিন্দুধর্ম ও খষ্টধর্মকে যাঁদ কোনও কর্তৃপক্ষ মদত না 
দেন, এবং তিনটি সম্প্রদায় যাঁদ একে অপরের বিরুদ্ধে রন্তক্ষয়ণ সংগ্রামে অবতীর্ণ 
না হয়, তবে একটি সময় আসবে যখন সবচেয়ে ভাল ধর্মটাই বে'চে থাকবে । 
বাকী দুটো মুছে যাবে। কারণ সবচেয়ে ভাল ধমের শান্ত বেশী । 

এই সবচেয়ে ভাল ধর্মটা যে খচ্টধর্ম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 
কারণ “ঈশ্বরের আঁভলাষ অনুযায়ী দেশটা এখন আমাদের কব্জায় । যাঁদও 
দেশটায় আমাদের কোনও আঁধকার নেই । তবুও নানা অদ্ভুত ঘটনা পরম্পরায় 
দেশটা আমাদের ওপর ন্যন্ত হয়েছে ।” | 


এই প্রবন্ধের চতুর্থ পর্বে ভারতীয়দের শিথিল চরিত্র ও. কবিগানের মধ্যে 
খাত খেউড়ের জন্য পৌন্বীলকতাকেই দায়ী করা হয়েছে। কারণ হিন্দুদের 
কাল্পনিক দেবদেবীরা নাকি খিস্তি খেউড় ও অল্লীল অঙ্গ ভঙগীতেই 
তুষ্ট হন। সূতরাং প্রথমতঃ ভারতীয়দের সামাগ্রকভাবে খঞ্টধর্মে দীক্ষিত 
করতে হবে, তারপর তাদের শিক্ষা সংস্কাতি প্রদান করে সভ্যভব্য করতে হবে। 

এছাড়া প্রবন্ধের 'বাঁভল্ন পবে দেশীয়দের সাধারণভাবে তণ্চক বলা হয়েছে। 
যেহেতু ভারতের অধিবাসীরা তণ্চক সেহেতু ভারতীয়-নর্ভর তৎকালীন প্রচলিত 
আইনেএ পরিবর্তে একটি আভন্ন আইনের মাধ্যমে ইউরোপীয় বিচারকদের দ্বারা 
বিচার বাবস্থা পাঁরচালিত হলে তণক পশ্ডিত ও মৌলভগদের হা থেকে বিচার 
ব্যবস্থ। রেহাই পাবে । 

তৃতীয় সংখ্যা £ অক্টোবর 1829 

একমাত্র প্রবন্ধ ৪ ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ--িতীয় অংশ । 

চতুর্থ সংখ্যা £ নভেম্বর 1829 

একমান্র প্রবন্ধ ঃ ভারতের বর্তমান অবস্থার রূপরেখা-দ্ধিতাঁয় পর্ব 

পঞ্চম সংখ্যা 8 ডিসেম্বর__ 1829 

এই সংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ £ হিন্দুদের উৎসব সম্বন্ধে মন্তব্য| 
লেখক 14. 1. এ প্রবন্ধে বলা হয়েছে দূগাপূজার সময়ে কাবগানের মধ্যে খিদ্ভি 
খেউড় করা হয়। কারণ, দেবী দুর্গা নাকি একমাত্র খিস্তি খেউড়েই 
পরিতৃপ্ত হন। প্রবন্ধে প্রথমে পৌত্তীলকতাকে খিস্তি করে রচনা একটি 
কাঁবতার কয়েকাট লাইন উদ্ধত করা হয়েছে । পণ্চম সংখ্যার অন্য প্রবন্ধ £ 
ইস্ট ইশ্ডিয়ানদের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য । লেখক- অজ্ঞাতনামা । 

ষষ্ঠ সংখ্যা 2 জানুয়ারী 1830 

এই সংখ্যার প্রবন্ধ ঃ ভারতের বর্তমান অবস্থার রূপরেখা- তৃতীয় পর্ব 
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সপ্তম সংখ্য। 2 ফেব্রুয়ারী 1830 

এই সংখ্যার প্রবন্ধ £ হিন্দুস্থানের চাববাস। লেখক বঙ্গদেশের চাববাসের 
উন্নাত প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছেন এই প্রবন্ধে । লেখক- অজ্ঞাতনামা ৷ 

অষ্টম সংখ্য। £ মার্চ 1830 

এই সংখ্যার 8 চারটি প্রবন্ধের প্রথম হলো £ ভারতের বর্তমান অবস্থার 
রুপরেখা- চতুর্থপর্ব । 'দ্বতীয়াট হলোঃ ভারতের বৃটীশ সরকার সম্বন্ধে 
পল্লবগ্রাহী মন্তব্য । লেখক অজ্ঞাতনামা । ইন্ট হণ্ডিয়া কোম্পানীর বদলে 
ইংলণ্ডের রাজাকে ভারতের শাসনভার সরাসাঁর গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে 
এই প্রবন্ধে। তৃতীয় প্রবন্ধ ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়ানদের উপানিবেশ স্থাপন । লেখক-_ 
খ. 5. লেখকের বন্তব্য, ইন্ট ইীশ্ডয়ানদের বসাঁতর ফলে ভারতে ধলা, ধূসর আর 
কালা তিন শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব হবে। পরে তিনটি জাতির মধ্যে সংমিশ্রণের 
মাধ্যমে সৃষ্টি হবে একটি আভন্ন জাতিসত্তার । এই প্রবন্ধেও লক্ষা করা যায় 
প্রব্ধকার ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও এতিহ্যের পাই পয়সাও নূল্য দিতে 
রাজী নন। 

চতুর্থ প্রবন্ধ ঃ বেঙ্গল হরকরু এবং ক্রুনিকলের প্রাতি উপদেশ । লেখক 
অজ্ঞাতনামা, খুব সম্ভব সম্পাদকই £ উন্ত পান্রকাটি সপ্তবতঃ ক্যালিডোস্কোপের 
কোনও বক্তব্যের সমালোচনা করে । তারই প্রতিবাদরূপে এই প্রবন্ধের উৎপত্তি 
অভদ্র ও উদ্ধত ভাবায় লেখা প্রবন্ধাটর শেষ বাক্যাট হলোঃ “কিন্তু চাবুকের 
আঘাত যদি কোলাহলকারা গর্দভের চিৎকার বন্ধ করতে না পারে তবে আমরা 
মূগুরের আঘাতে গাধাকে স্তব্ধ করার জন্য ক্লতসঙ্কপ্প।” 

নবম সংখ্যাঃ এাঁপ্রল 1830 

এই সংখ্যার একমান্র প্রবন্ধ £ ভারতের বর্তমান অবস্থার রূপরেখা 
পণ্ম পর্ব | 

দশম সংখ্যা £ মে 1830 

এই সংখ্যার একমান্ত প্রবন্ধ £ 1827 থ্ষ্টাব্দে সুন্দরবন ভরমণ-_লেখক-_- 
একজন ভ্রমণকারী । উন্নাসিক ভ্রমণকারা ভ্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে যথেচ্ছ গালি- 
গালাজ করেছেন ভারতীয়দের । 

একাদশ সংখ্যা £ জুন 1830 

এই সংখ্যার একমান্র প্রবন্ধ £ ভারতের বর্তমান অবস্থার রপরেখা--বষ্ত পর্ব । 

দ্বাদশ সংখ্যা জ,লাই 1830 

এই সংখ্যার একমার প্রবন্ধ £ বাংলা প্রদেশের হিন্দু মুসলমানদের স্বভাব 
চরিত্রের রপরেখা, লেখক- অলটাস" উইলিয়ার্স | 
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এতে যথেন্ট অবজ্ঞার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে ভারতীয় নারীদের সন্তান 
প্রপব ব্যবস্থা । 

সংক্ষেপে এই হচ্ছে এক বছরের ক্যালিডোস্কোপ পান্নকার বিবরণ । এই 
পা্রকার সমস্ত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ইউরেশীয় মানাঁসকতার লেখকেরা 
ভারতে চিরতরে বৃটাঁশ শাসনের পক্ষপাতা ( যাঁদও ওয়ারেন হেন্টিংসের মত 
সাম্রাজ্যবাদীও বিশ্বাস করতেন ভারতে একাদিন বৃটীশ শাসনের অবসান ঘটবে )। 
সেই সঙ্গে সমন্ত দেশীয় এঁতিহ্য, মূল্যবোধ ও হিন্দুধর্ম (এবং ইসলামও ) 
মুছে দিয়ে ইউরোপায় ও ইউরেশীয় সংস্কৃতির মিশ্রণে এক নতুন জাতি গঠনের 
জন্য বন্ধপাঁরকর । সে জাতি ধর্মগতভাবে অবশ্যই খষ্টান হবে। কোনও রকম 
বস্তুবাদ ও নাস্তিকতার স্থান ক্যালিডোস্কোপে দেখা পাওয়া যায়নি । খুষ্টধমহই 
অবধারিত সত্য । এ নিয়ে কোনও বাদানূবাদের অবকাশ নেই। আর আছে 
হিন্দুধর্মের প্রতি দারুণ ঘৃণা-_যা প্রতিটি সম্প্রসারণবাদী একেন্বরবাদের 
সহজাত । বাঙ্গালীদের নৈতিক চারন্রের অবনাঁতর জন্য হিন্দ; দেবদেবীকেই 
দায়ী করেছেন দুজন লেখক | কারণ, দেবদেবীরা কেবল অশ্লীল কথাবাতাঁ ও 
অঙ্গভ্গিতেই তুষ্ট হন ! 

ক্যালিডোস্কোপের দৃষ্টিতে ভারতীয়রা সাধারণভাবে তণ্চক ও মিথ্যাবাদী । 
একশ্রেণীর ভারতীয়রা বৃটীশ শাসনের বিরোধী হলেও একশ্রেণীর ভারতীয়রা 
বৃটীশ শাসনের পক্ষপাতী । যারা বৃটীশ বিরোধী তাদের প্রশামত করার 
উপায় আঁধক সংখ্যক খৃষ্টান ইউরোপায়দের ভারতে বসাঁত স্থাপন । 

প্রশ্ন উঠতে পারে ক্যালিডোস্কোপের দৃষ্টি কী ডিরোজিওর দৃষ্টি? যেখানে 
কেবলমান্্র একাঁটি কাঁবতাকেই 'ডিরোজিওর রচনা বলে সরাসার চিহ্ত করা 
যাচ্ছে? 

গৌতম চট্টোপাধ্যায় যখন একটি প্রবন্ধের বন্তব্যের জন্য সম্পাদক 'ডরোজিওকে 
দায়ী করেছেন তখন পল্লব সেনগুপ্ত উত্তরে বলেছেন, ডিরোজিও উদার গণতান্বিক 
অনভাবাপন্ন ছিলেন। সেজন্য বিরোধী বন্তব্যকেও পান্রকায় ঠহি দেবার মত 
মানসিকতা তাঁর ছিল ।£"23 এই ধরনের য্যন্তি আদৌ সন্তোষজনক নয়। কারণ 
প্রত্যেক পান্রিকা সম্পাদকের ও পান্রকা মালিকের একটি নিজস্ব দাীণ্টভঙ্গী ,থাকে। 
সেই দাঁষ্টভঙ্গীর মাধ্যমে তাঁরা পত্রিকার লেখা নির্বাচিত করেন। অন্যমতের 
লেখা তাঁরা কখনই ছাপেন না। এমনাঁক জনমত প্রাতফলনের জন্য যে 
চিঠিপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা থাকে পীন্তকাগীলতে, তাতেও তাঁরা নিজেদের মত 
বিরুদ্ধ উগ্র ধরনের চিঠি প্রকাশ করেন না। তবে নিজেদের নিরপেক্ষতা 
প্রদর্শনের জন্য 'ঢোঁড়াসাপ" জাতীয় দু একটি চিঠি ছাপেন মাত্র । এমনাঁক তাঁরা 


&৭ 


নিজেদের অপছন্দের বিজ্ঞাপনও ছাপেন না। সম্প্রতি দুই সাহিত্য-পান্রকা 
সম্পাদিকা সংবাদপন্রে অভিযোগ করেছেন তাঁদের নিরীহ “পান্র চাই” বিজ্ঞাপন 
ছাপতে অস্বীকার করেছেন কলকাতার নামী পাল্নকা। কারণ, তাঁরা বেকার পানর 
চেয়োছলেন । 

ডরোজিও একজন পান্রকা সম্পাদক । তান নিজের মতাবরূদ্ধ প্রবন্ধ 
ছাপার জন্য পন্রিকা চালাবেন, এ ধরনের প্রত্যাশা নিতান্তই হাস্যকর । তাছাড়া 
ছান্রসমাজের বাইরে ডিরোজিও উদার ছিলেন এটা আর একটি বেমক্কা মিথ্যা। 
ডিরোজিওর যথেন্ট অহমিকা ছিল তাঁর 'বিদ্যাবন্তা সম্পর্কে । একথা লিখেছেন 
তাঁরই ছান্ন রাধানাথ শিকদার । আলেকজান্ডার ডাফের জীবনীকার জর্জ স্মিথ 
জানিয়েছেন ডিরোজিও ছিলেন স্ব্প ক্ষমতা সম্পন্ন অতিশয় দান্তিক ইউরেশীয় । ন্ট 
ইণ্ডিয়ান' পান্রকাতে ক্যাপ্টেন ম্যাকনাটন নামক জনৈক লেখকের নামে ব্যান্তিগত 
কৃংসা (ক্যাপ্টেন দোকান থেকে জিনিস 'িনে ধার শোধ করেন না ) প্রচার করার 
জনা কাণ্টেন সরাসার এসে ডিরোজিওকে বেত্রাঘাত করেন। অন্যের ব্যন্তিগত 
টৎসা প্রচার নিশ্চয় উদার মানাসকতার পাঁরচয় নয়। এছাড়া অন্যের মতামত 
সম্পকে তিনি যে যথেন্ট অসহিষ্ণ ছিলেন তার প্রমাণ তো ক্যাঁলিডোস্কোপের 
পাতাতেই রয়েছে । হরকরু ও ক্লনিকলের পাঁরচালকদের হুমকী দিয়ে লেখা 
প্রবন্ধীট তো তার জহল্ত প্রমাণ । এ হেন মানসিকতার লোক, তিনি যা পছন্দ 
করেন না তা ছাপবেন, এটা মনে করা চরম ঘান্তহীনতার পাঁরচয় । মনে রাখতে 
হবে কোনও রকম সমঝোতার মানাসকতা ডিরোজিওর ছিল না। নিজে ঘা 
নায় মনে করতেন সেটাই করতেন। চাকরীর ঝুকি নিয়েই হিন্দুদের দ্বারা 
প্রাতষ্ঠিত হিন্দু কলেজের হিন্দু ছাত্রদের মুখে হিন্দুধর্ম নপাতের প্লোগান 
তুঁলিয়োছলেন 'তান-া আজকালকার অনগগ্রহলোভী সেকুলাররা চিন্তাও 
করভে পারবেন না। সুতরাং আমরা ক্যালিডোস্কোপে চোখ রেখে মাননীয় 
সম্পাদকের মানাসকতা সঠিকভাবেই দর্শন করতে পারছি |. 

এছাড়া ক্যাঁলিডোস্কোপের অনেক প্রবন্ধই ডিরোঁজওর রচনা বলে সন্দেহ 
করা যায়। কারণ, নানারকম ছদ্মনামের আড়ালে ডিরোজিও লেখালোখ করতেন । 
যেমন জুভোঁনিস, ইম্ট ইশ্ডিয়ান, হেনরী ইত্যাদি । সৃতরাং সব মিলিয়ে 
ডিরোজিও যে ক্যালিডোস্কোপ-সুলভ ইউরেশীয় মানাসকতা থেকে আলাদা 
ছিলেন একথা মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। তিনি ইউরেশীয় রাজনীতি 
করতেন, নিজস্ব পান্রকার নাম দিয়োছলেন, ইন্ট ইশ্ডিয়ান। 'তানতো ডেভিড 
হেয়ারের মত নিজগ্ব সমাজ ও ধর্ম ছেড়ে হিন্দুদের উপকার করার জন্য আত্ম 
বসর্জন "দিয়ে “আধা 'হম্দু, ও খক্টদ্রোহী বদনাম কেনেনান। হেয়ারের না 
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জুটলেও ডিরোজিওর প্রথাগত খঙ্টীয় কবরখানা বরাদ্দ হয়েছিল। 

সুতরাং ইয়ংবেঙ্গল নামধেয় হিন্দুসমাজের প্রাতভাবান (িরোজিওর আগমনের 
আগেই উইলসন দক্ষিণারঞ্জন ও রামগোপালকে প্রাতিভাবান ছান্ন বলে চাহ্ত, 
করোছলেন ) কিশোরদের দাদাগাঁরর ইউরেশীয় উদ্দেশ্য ছিল তাদের সমাজ- 
সংস্কৃতি ভুলিয়ে খৃষ্টান করা । কারণ প্রাঁতাট ধমান্তারত হিন্দুই ব্টীশ সামাজ্য 
তথা ইউরেশীয়দের নিরাপত্তা সুনিশিত করবে । নতুবা বৃটীশ সাম্রাজ্যের 
পতনের ফলে এককালে অবৈধভাবে জন্মগ্রহণ করা ইউরেশীয়রা ধূলায় মিলিয়ে 
যাবে সংখ্যাগারিষ্ঠ হিন্দু ও মুসলমানদের চাপে । িরোজওর ভাবনা চিন্তার 
প্রায় একশো কুঁড়ি বছর পর প্ররুতই যা ঘটেছে। 

সূতরাং ঘারা ভাবেন ডিরোজিও একজন বিশুদ্ধ সংস্কারক, তরুণ হিন্দ 
বাঙ্গালীদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করে একদল আধাঁনকমনা দেশপ্রোমক 
ভারতীয় সৃন্টই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা মুর্খের স্বর্গে বাস করেন । 
ডিরোজিও মাদুরাই মিশনের ডি নোবিলির একটি উন্নততর সংস্করণ মান্র। 
িশনানীদের কপালগুণে এবং আমাদের দভাগ্যক্রমে কয়েকজন প্রাতভাবান বাঙ্গালী 
1কশোর তাঁর খস্পরে পড়োছিল। তাঁর অকালমৃত্যুর ফলেতেই ক্ষয়ক্ষাতটা কম 
হয়েছে । নতুবা আরও বহু বহু কেন্টাবান্দার সৃস্টি হতো বঙ্গসমাজে । দ*রাত্মার 
ছল তো সহজে বোঝা যায় না। তৎকালীন হন্দুসমাজের যাবতীয় অধঃপতনের 
জন্য হিন্দু দেবদেবীকে দায়ী করে হিন্দুধর্ম নিপাতের স্লোগান তুলেছিলেন 
ডরোজও। ফলে যথেষ্ট ঘোলা হয়েছিল বঙ্গদেশের ধর্ম সামাঁজক পুজ্কারণী । 
সেই ঘোলা জলে মাছ ধরতে আসেন স্কচ মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফ । বেশ 
কিছু মাছ তিনি ধরেনও। 


শহন্দু কলেজে শিক্ষকতা কালীন কাঁবতা লিখতেন ডিরোজিও। কবিতা 
লেখার সুরু অবশ্য ভাগলপুর বাস কালীন । সেকথা আমরা আগেই জেনোছ। 
তাঁর কবিতা সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে । এখন দেখা যাক তার 
কাঁবতার মধ্য 'দিয়ে কী ধরনের মানাঁসকতা প্রকাশিত হয়েছে । 

সহমরণ প্রথা ডিরোজিওর সমকালে বঙ্গসমাজের একটি জবলস্ত প্রশ্ন ছিল । 
ডিরোজিও সহমরণ প্রথাকেই কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নেন। অনেকেরই 
ধারণা সহমরণ এক ধরনের হত্যাকাণ্ড ৷ সদ্যবিধবার আনচ্ছা সত্বেও জোর করে 
তাদের সহমৃতা হতে বাধ্য করা হতো । এই ধরনের আনচ্ছুক 'হন্দ? বিধবাকে 
যাঁদ একজন খক্টান বা মুসলমান উদ্ধার করে এবং তাঁর সঙ্গে প্রেম পাঁরণয় ঘটে 
তাহলে দার্ণ একটা রোমাশ্টিক ব্যাপার দাঁড়ায় । আজকাল বাংলাতেও এই 
ধরনের নানা গস্প উপন্যাস লেখা চলছে । যদিও ইতিহাস বলে, বান্ডবে এ, 
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ধরনের আনচ্ছুক বিধবার সংখ্যা নগন্য । “সতা সম্পকে গবেষক স্বপন বস 
জানিয়েছেন দু-একটি ব্যাতিক্রম ছাড়া আঁধকাংশ বিধবাই স্বেচ্ছায় “সতাঁ' হতো । 
স্বপন বসু আরও জানিয়েছেন, “রামমোহন নিজে কালীঘাটে অন্দৃষ্ঠিত এক 
সতাদাহে শিববাজারের এক হিন্দু চিকিৎসক নীলুর 23 ও 20 বছর বয়সী দই 
স্বীকে ফেরাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। দুজন মাঁহলাই আবচলিতভাবে আগ্নতে 
প্রবেশ করেন। কনিষ্ঠ বউঁটি আগ্নপ্রবেশ করার আগে রামমোহনকে ও সেখানে 
সমবেত অন্যান্যদের সহমূতা হওয়া থেকে মেয়েদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা ত্যাগ না 
করলে অভিশাপের ভয় দেখান ।” 

যাইহোক হিন্দুসমাজের 'ছদ্র এই অমানাবিক প্রথাটিকে ভডিরোজও স্বাভাবিক 
হিন্দবিদ্ষের কাজে লাগান। সহমরণ নিয়ে ডিরোজিও আখ্যানকাব্য লিখেছেন, 
এদ ফকীর অফ জঙ্ঘণীরা”। সহমূতা হতে যাওয়া বিধবা নাঁলনীর উদ্ধারকতা 
এখানে একজন মৃসলমান যুবক । গোটা কাব্যটিতে ডিরোজিওর স্বকপোলকাম্পত 
অনেক বর্ণনা আছে যা অবান্তব। সকলেই জানেন শ্মশানে যে সব পদ্রোহিত 
শবদাহে মন্ত্রপাঠ করেন পুরোহিত হিসাবে তাদের কোন কোৌলন্য নেই। 
'মাঁড়পোড়া বামুন? হিসাবেই তাঁরা আভাহিত হন। তাঁরা সামান্য অক্ষর জ্ঞান 
সম্পন্ন চালকলা বাঁধা পুরোহিত মান্র। শাস্ববেত্রা ব্রাহ্মণ থেকে বহন্দ্রে তাঁদের 
অবস্থান । িরোজিও সহমরণের সময় বিশাল বেদমন্ত্র পাঠ বর্ণনা করেছেন 


মাঁড়পোড়া বামুনের মুখে । অথচ সমসাময়িক তথ্য থেকে জানা যায় সেই সময়ে 
সমগ্র বঙ্গদেশে শিক্ষাদীক্ষার প্রচুর আকাল চলাছল। সংস্কৃত জানা শিক্ষিত 


ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা । আর বেদ বেদান্ত? মিশনারী ওয়ার্ডের মতে 
দ্রিবেণণর জগন্নাথ তকপণ্াননই একমান্ত্ বেদান্তের চর করতেন ।£*2£ কলকাতার 


তেলেঙ্গী ব্রাঙ্মণরা ছাড়া আর কেউ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতেই জানতেন না। 
সুতরাং সতাদাহের সময় মাঁড়পোড়া বামুনের মুখে খগ্বেদ পাঠ নিতান্তই আবাঢে 
গল্প। এই আধাঢ়ে গল্পই স্থান পেয়েছে ফকীর অফ জঙ্ঘীরাতে। আসলে 
প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্বাবদ হোরেস হেম্যান উইলসনের দৌলতে [ডিরোজিওর বেদ সম্পকে 
িণ্িৎ জ্ঞান জন্মেছিল। ওই সময়ে উইলসন খাদ্বেদের অনুবাদ করোছলেন। 
(ডিরোজিও সেই নবলব্ধ জ্ঞানই উগরে দেন ফকার অফ জজ্ঘীরাতে, খগ্বেদ ভীত্তক 
একট বিশাল সূ্য'ন্ভোন্রের মাধ্যমে । উল্লেখ্য যে ডিরোজিও আখ্যান কাবাঁট 
উইলসনকেই উৎসর্গ করেন। সরেশচন্দ্র মৈত্রের মতে এ কাব্যের 


ব্যাপারে তান টমাস ক্যাম্পবেল বা টমাস মুরের দ্বারাও অনপ্রাণিত 
হয়োছলেন। পরিবেশ বা অনুসঙ্গ ব্যবহারে টমাস মুর, বিশেষ করে মদরের 


12115 7২০০1; কাব্যের আঁ্ম উপাসকদের প্রসঙ্গ তাঁকে সহায়তা করেছে।+ 
পল্লব সেনগুগ্ড কি করে যেন এরই মধ্যে পেয়েছেন ধডরোজিওর “সামাঁজক 


৬০ 


দৃন্টির একটি আঁভানাবন্ট এবং পূর্ণায়ত পরিচয় ।৮*"৪৫1ডরোজিও নাকি 
সহমরণের “পুজ্খানুপুঙ্থ চিন্রায়ণ করেছেন।” ঘটনাস্থলে কোনও বেদজ্ 
পুরোহিতের কাছে ওইসব স্দরোন্রের ব্যাখ্যা তিনি নাকি জেনে নিয়েছিলেন ! 
কিন্তু আগেই আমরা জেনেছি বঙ্গদেশে সহমরণের সময় বেদজ্ঞ পুরোহিতের 
উপাচ্ছতি গোঁফওলা মাসীর আন্তত্বের মতই অসন্তব ব্যাপার ! ফকীর অফ জজ্ঘীরা 
সেকালের এক সমালোচকের মতে বায়রণীয় রোমান্সের অনুকরণ । তবে 
আখ্যান কাব্যের কোনও কোনও অংশে যে নবীন কাবির স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া 
যায়, সেকথা অনস্বীকার্য । ফকীর অফ জঙ্ঘীরার শেষে শহন্দু বিধবা” নাম "দিয়ে 
ডিরোজও একট ছোট নিবন্ধও রচনা করেন হিন্দু বিধবাদের দুঃখ কষ্ট নিয়ে 2 
হিন্দ বিধবাদের প্রয়োজনের আতীরক্ত খেতে দেওয়া হয় না, তাদের ঘরের মেঝেতে 
শুতে হয়। অসম্মান ভোগ করতে হয় পরিবারের কনিষ্ঠদের কাছ থেকে, 
ইত্যাদি । 

এসব অভিযোগ সম্বন্ধে বিচার করতে গিয়ে স্মরণে রাখতে হবে উচ্চবর্ণের 
হিন্দুদের মধ্যে ডিরোজিওর সমকালে বিধবা বিবাহের চল ছিলনা । কিন্তু 
খৃষ্টান সমাজে অল্পবয়সী বিধবাদের বিবাহ বাইবেল সম্মত। আর মুসলিম 
সমাজে তো যে কোনও বয়সী বিধবার বিবাহ “সুক্না” বা নবী আচরিত পবিত্র 
কর্ম । কিন্তু একথা প্রশ্নাতীত যে পাঁথবীর পুরুষতান্ত্িক সমাজে বিধবা 
বিবাহ সামাগ্রিকভাবে প্রশংাসত নয় । বিদ্যাসাগর বহাঁদন আগে বিধবা '[ববাহের 
প্রচলন করলেও বিংশ শতাব্দীর শেষেও দেখা যায় সাধারণতঃ সন্তানহীনা 
বিধবারাই পুনর্বিবাহ করেন। পৃত্রবতী বিধবাদের বিবাহ বিরল ঘটনা । 
বাইবেলে প্রৌট বিধবার বিবাহের কথা নেই । পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষদের 
বিধবাদের পুনার্ববাহ সমালোচিত হয় । আমোরকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রোসডেপ্ট 
জন এফ কেনেডনীর বিধবা, দেশের “ফান্ট লেডা” জ্যাকেলিন গ্রীক ধনপাতিকে 
বিবাহ করায় বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঢেউ উঠেছিল । বিধবা বিবাহ সূল্না হলেও 
আশরফ মুসালম সমাজে একদা বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত ছিল। এছাড়া সেই 
সমাজের তীক্ষু আত্মমযাঁদা সম্পন্ন মহিলারা পুনার্ববাহ করেন না । বেগম রোকেয়া 
এবং তাঁর দিদি বেগম কাঁরমুনেষা খানম যথেস্ট অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন 
কিন্তু তাঁরা কেউই প.নার্ববাহ করেনানি। প্রাতঃস্মরণীয়া বেগম রোকেয়া 
প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কূল মুসলিম মহিলার স্বামীর 
স্মাতিরক্ষার শামবত উদাহরণ । 

এই পাঁরাস্থতিতে বিধবা 'ববাহহীন সমাজে হিন্দুবিধবাদের প্রয়োজনের 
অতিরিত্ত খাদ্য না দেওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই । বিশেষতঃ উচ্চ প্রোটিনযুক্ত 


৬৯ 


“খাদ্য যখন কামোব্বেজক বলে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে প্রমাণিত । মেঝেতে শোওয়া 2 
গ্রচ্ম প্রধান দারিদ্র বঙ্গদেশে বহুলোকেই মেঝেতে শয়ন করেন । এর মধ্যে অবজ্ঞার 
কণ আছে 2? আর বিধবারা পরিবারের অল্প বয়স্ক সদস্যদের দ্বারা অপমানিত 
হতেন, এ ধরনের অপপ্রচার 'খান্তি খেউড়ের দ্বারা দেবী দ:গাঁর তুষ্ট হওয়ার মতই 
ভিত্তিহীন । সুতরাং ডিরোজিওর হিম্দুবিধবাদের অবস্থার পর্যালোচনা স্থান 
কাল পান্রী বিচারে নেহাৎ অপপ্রচার মান্র। ইউরেশীয় বিধবাদের মত হিন্দু 
বিধবারা মদ্যপান করেছেন আর গোমাংস ভক্ষণ করছেন- এ ধরনের দশ্য 
ক্যালিডোস্কোপেই দেখা যেতে পারে, বাস্তবে নয় । 

ডিরোজিওর অন্য দুটি বহু আলোচিত কাবতা হলো, ০ 11012-74 
08116 1817 এবং 117৩ [7810 01 111018. এই দুটি কবিজর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর 
স্বদেশপ্রেম আবিদ্কার করেছেন রাজনারায়ণ বসু থেকে বহু আলোচক । ভারত 
ডিরোজিওর স্বদেশ তাতে সন্দেহে নেই- যেহেতু পর্তুগাল বা ইংলণ্ড 
ডিরোজিওদের ঠাঁই দিতে নারাজ । এখন অস্ট্রেলিয়া ইত্যাঁদ দেশ ভিরোজিওদের 
ঠহি দিয়েছে, সেজন্য তারা স্বদেশ ত্যাগ করেছেন৷ কিন্তু স্বদেশের কোন্‌ ছবি 
কবিতা দুটিতে পাওয়া যায় ? ৃঁ 

স্বদেশ চেতনা ভৌগোলিক রূপ নিতে পারে । যেমন পুরাণের দেশ বর্ণনা 2 

উত্তরং যৎ সমদূ্রস্য হিমাদ্রেশ্চেব দক্ষিণম । 

বর্ষং তদ ভারতং নাম ভারতী যন্ত্র সন্তাতিঃ ॥ 'বিষুপুরাণ 


উত্তরং যং সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণং চ ষৎ। 
বর্ধষং তদ ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা ॥ বায়পদ্রাণ 


দাক্ষণাপরতো হ্যস্য পৃবেণ চ মহোদধিঃ | 

হিমবানুজরেণাস্য কামকস্য থা গুণঃ ॥ মাকণ্ডেয় পুরাণ 

স্বদেশ চেতনা রাজনৈতিক রূপ নিতে পারে । বিদেশ শাসন থেকে ম্ান্তর 
আকাঙ্খা প্রকাশ পেতে পারে কবিতার মধ্যে । তা ডিরোজওর কবিতায় 
পাই না। দেশের অতত গোরব ফিরিয়া আনার কথা আছে বটে। কিন্তু 
ভারতের অতীত গৌরবের কোন্‌ রূপরেখা ফুটে উঠেছে কবিতার মধ্যে 2 জ্যোতির 
'মপ্ডলী ভূষিত তোমার ললাটে' বা “দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে” নিতান্তই 
কথার কথা । শ্ত্রীরামচন্দ্র মখাঁনঃসৃত “জননী জন্মভূমিশ্চ স্ব্গাদি গরীয়সা"র 


তুলনায় নিতান্তই জোলো । 
স্বদেশ চেতনা দেশের প্ররুতি বর্ণনা করতে পারে । পাঁরিচিত নদী, পর্বত 
পশুপক্ষী, ফল-ফুল, বৃক্ষ-শস্যক্ষেত্র, প্রারতিক দৃশ্যাবলী এমন কি নগর শহর। 


যাতে ছন্রগুলি আবাত্বর সঙ্গে সঙ্গে মনে দেশের একটি ভাবমূর্তির উদয় হয়। 
যেমন ঃ 


অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশ? কাণ্ণী অবান্তকা। 

পুরী দ্বারবতী চৈব স্ৈতা মোন্বদায়িকা £ ॥ 
অথবা, গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বাতি। 

নর্মদে সিন্ধো কাবেরী জলেহস্মিন সা্ীধং কুরু ॥ 

সবচেয়ে স্মন্দর উদাহরণ অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ লাখত ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। 
এরকম কোনও কিছু কি পাওয়া যাচ্ছে ডিরোজিওর কবিতাতে ? হরিংক্ষেত্র কি 
আকাশতলে মিশেছে, না বাতাস ঢেউ খেলে ধাচ্ছে ধানের ক্ষেতের ওপর 

না, পাওয়া যায় না। কারণ ইউরেশীয় মানাসকতা এসব অনুভব করতে 
পারে না। ইউরেশীয়র পা দেশের মাটিতে থাকলেও মাথাটা অদেখা বিলেতে 
বাধা । ভিরোজওর মাথা যে সাত্য সাঁত্যই বিলাতে বাঁধা ছিল সেটা তাঁর 
জবনীকার এডওয়ার্ড বলেছেনও । 17910 কে বীণা বাঁনয়েছেন পল্লব 
সেনগুপ্ত । কিন্তু অভিধানে বলে হার্প তারের বাদ্যযন্ত্র হলেও বীণা নয্-_ 
একি ন্ত্রকোনাকার তারের বাদ্যযন্্। ডিরোজিওর সমকালে কলকাতায় 
হার্প বাজানোর চল ছিল। মরুভূমির মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত মিনার ভারতের পরিচিত 
দশ্য নয়। ভারতে দেখা যায় ভাঙ্গা মন্দির, ভাঙ্গা বিহার, নিদেন পক্ষে ভাঙ্গা 
মসাঁজদ-প্রাসাদ-দূর্গ । ঈগল পাখীকে নিয়ে কোনও ভারতীয় কাব কাঁবতা 
লেখেন না। কারণ, ঈগল ভারতাঁয় পাখীই নয়। ভারতীয় কাব কবিতা 
লেখেন বলাকা-হংস-কেকা নিয়ে। তাহলে ডিরোজিও কাঁবতার মধ্যে ভারত 
নামক দেশাঁটর সম্পর্কে গভীর অনুভূতি পাওয়া যাচ্ছে কি ? 

আসলে ডিরোজিওর দেশপ্রেমের কবিতা কিশোর কাঁবর প্রেম না করে প্রেমের 
কাবতা লেখার মত। ডিরোজওদের আকাঁঙ্খত 'ম্বদেশ' তখনও 
ক্যালিডোস্কোপের পাতাতেই আছে-আদৌ কেলাসিত হতে শুরু করেনি। 
সুতরাং কবিতার মধ্যে তার ছবি পাওয়া যাবে কী করে 2 

1িরোজিওর কবিতা সম্পর্কে সি. পল ভা্গস বলেছেন, ডিরোজিওর মধ্যে 
ভারতণয় এীতহ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার আদর্শ সংশ্লেষণ হয়নি । কারণ, 
ণডরোজওর সাং্কীতক নোঙ্গর ভারত বা ইংলপ্ড কোন দেশেই সুসংবদ্ধভাবে 
বাঁধা হয়নি 42. 

[ডিরোজওর অন্য একাঁট বহু আলোচিত কবিতা 090. 016 ৪০০10100 ০৫ 
৪1০০. এটি উইলিয়াম বেশ্টিঙ্ক রত সহমরণ-প্রথা বিলোপকারণ আইন জারা করার 
পরে রচিত। এর একটি লাইন হলো, ৬/1)115 01755115 [16005 119০ 
1150 ৪ 015018] 50208. এখানেও লক্ষ্য করার বিষয়, সহমরণের দায়টা 
শশানের সেই গ্রাম্য পুরোহিতের ঘাড়েই চাঁপিয়েছেন ডিরোজিও ; স্মাতিশাস্ত 
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কারদের ডান চেনেন না। 

সূতরাং দেখা যাচ্ছে কবিতার মধা দিয়েও আমরা এক ইউরেশীয় মানাঁসকতার 
[িরোজিওকে পাচ্ছি যে ডিরোজিও সমভাবে হিন্দু 'বিদ্বেষীও বটে। কারণ, 
স্বাভাবিক মিশনারীদের মত ডিরোজিও হিন্দুধর্ম ও সমাজকে ভারতবর্ষে 
খম্টধর্মের সবচেয়ে প্রবল বিরংদ্ধশন্তি মনে করতেন । 

অথচ ভারতকে সাঁত্যকারের ভালবাসতেন এরকম বিদেশী ডেভিড হেয়ার 
ছাড়াও অনেকে ছিলেন । তাদের কবিতায় অনেক সুন্দরভাবে ভারতের ভাবমূর্তি 
ধরা পড়েছে । যেমন ভারত প্রেমিক বিশপ রোজনাল্ড হিবার। বাংলার নদ+, 
ইলিশ মাছ, জেলে, গ্রামবাংলার তালবীথঘেরা স্নিপ্ধশ্যামশোভা, গভীর রাতে 
শৃগালের ডাক সবই ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায় ।£*** 


আবার ফিরে আসা যাক ভডিরোঁজওর শিক্ষকতার কথায় । গুরু ডিরোজিওর 
মুক্তচিন্তা" আর “যুক্তিবাদে' বিভ্রান্ত ছাত্ররা তো “শুকর ও গোমাংসের মধ্য দিয়ে 
প্রগাতির পথ খ'জছিলেন এবং বিয়ারের গেলাসের মাধামে উদারনশীতির দিকে 
এগোচ্ছিলেন।” 1830 খন্টাব্দের প্রথম দিকে গর; দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তাঁরা 
“পার্থেনন' নামে একটা সাপ্তাহিক পান্রকাও প্রকাশ করে বসলেন। এর মধ্যে 
হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর আরুমণ রইলো । সেই সঙ্গে তীব্র মত পোষণ 
করা হলো ইউরোপণীয়দের দ্বারা উপনিবেশ স্থাপনের ৷ অর্থাৎ “ক্যালিডোস্কোপের' 
বন্তব্য এবং “পাথেননের' বন্তব্য মূলতঃ একই । এর থেকে ডিরোজওর যড়যন্ত্ 
স্পম্টই উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে। িরোঁজওর বন্ধু জন গ্রাণ্ট পান্রকাটি সম্পর্কে 
লিখলেন, “জন্মগতভাবে হিন্দু এবং শিক্ষাগতভাবে ইউরোপায়রা যা করতে পারে 
তারই সুন্দর নিদর্শন” | £" 

রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিত “বেঙ্গল স্পেত্েটর লেখে “আর তৎকালে উল্ত 
মহাআআা বান্তর সাহায্যে পার্থেনন” নামে ইংরেজী সমাচার পন্র বাঙ্গালীদের দ্বারা 
প্রথমে প্রকাশিত হয়। এ পান্রকায় ১ম সংখ্যায় ম্তীশিক্ষা এবং ইংরাজদিগের 
স্বদেশ পাঁরত্যাগপা্‌ব্্বক ভারতবর্ষে বাস-_এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল এবং 
হন্দুধম“ ও গভর্ণমেপ্টের 'বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য, এতদ্বয়ের উপাঁর দোষারোপ 
হইয়াছিল । কিন্তু যাঁদও 1হন্দুধমবিলম্বী মহাশয়েরা তন্দর্শনমান্রে বিস্ময়াপনন 
হইয়া স্ব ২ ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতঃ তাহা রহিত করিয়াছিলেন 
ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কত হইয়াছিল তাহাও প্রাপকাঁদগের নিকট 
প্রেরিত হইতে দেন নাই ; তথাপি পন্রপ্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানু- 
সন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তন্লিমিত্ত হিন্দুমণ্ডলীর তাবৎ লোক 
ভত হইয়াছিল*'।৮+*5 9 
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ভীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং খুবই স্বাভাবিক বাধা দেওয়াটাও। কারণ, 
ব্যাপারটার মধ্যে বিজাতীয় প্ররোচনা রয়েছে । ইংরেজী শিক্ষার জন্য ছেলেদের 
স্কুলে পাঠানো । সেই স্কুলের বিধমর্ট শিক্ষকের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ছাব্নরা 
হিন্দুধর্মের নিপাত করছে এবং দেশে বসাতি চ্ছাপনের জন্য ইউরোপায়দের ডেকে 
আনতে চাইছে। অর্থা ভারতের হিন্দুমুজলমান যাতে কোনওদিন 
আর ভারত সিংহাসন'করায়ত্ত করতে ন! পারে তার জঙ্য ইউরোগীয়- 
দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জনবসতির আদল পাণ্টে দিতে চাইছে 
বঙ্গ সন্তানরা । এর চেয়ে দেশদ্রেতহিতা আর কী হতে পারে ? 

অথচ কলেজটা হিন্দুদের উদ্যোগেই প্রাতষ্ঠিত হয়েছে। এষে যার শিল 
তার নোড়া, তারই ভাঙ্গ দাঁতের গোড়া! এরকম দাঁতের গোড়া ভাঙ্গতে যে 
কোনওকালের কোনও প্রাতষ্ঠানই দেয় না সেটা বলাই বাহল্য । 


এনন সময় কলকাতায় এলেন স্কচ মিশনারী আালেকজাণ্ডার ডাফ । সময়টা 
1830 খম্টাব্দের মে মাসের শেষ। গুর পিতা বলেছিলেন ভারতবর্ষের লোকেরা 
বড় পাপের মধ্যে বাস করে, তারা প্রতিমা পুজক । সূতরাং ডাফ প্রাতমাপজকদের 
উদ্ধার করার জন্য চলে এলেন কলকাতায় । আহা ! যেন সেসময়ে খোদ ইংলন্ডের 
খন্টানরা ধোয়া তুলসীপাতা ছিল! সাধারণ লোকদের কথা ছেড়ে দিলাম ; 
রাজপ্রদের কথাই বাঁল। রাজা জর্জের গুণধর পুত্র ডিউক অফ র্েয়ারেন্সের এক 
রক্ষিতা ছিল। ডিউক সেই রাঁক্ষতার পাঁততাবাত্ত দ্বারা লব্ধ আয়ের ভাগ বসাতেন। 
একই কাক্ত করতেন অনা পত্র এবং রাজ সেনাপতি ডিউক অফ ইয়র্ক। £*৪% 

ডাফ কলকাতায় এসেই যোগাযোগ করলেন পীপ্রসেপ্ট অফ যেশাসের' লেখক 
হিসাবে মিশনারী জগতে কৃখ্যাত রামমোহন রায়ের সঙ্গে। তিনি নিশ্চয় 
ফ্রান্সিস জেভিয়ারের চিঠি পড়েছিলেন । জেনোছলেন হিন্দ; সমাজের দুগ রক্ষক 
ব্রাহ্মণদের কথা । সমগ্ভ হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণদের কথা শুনে চলে। সেই জন্যেই 
হিন্দৃদের টপাটপ করে ধমান্তারত করে খুন্টান করা যাচ্ছে না। সময়টা উনবিংশ 
শতাব্দী । এখন আর খুন জখম করে ব্রা্ণদের টাইট দেওয়া যাবে না। 
অন্যপথ অবলম্বন করতে হবে, যাতে হিন্দু সমাজের উপরের গ্তরের মানুষদের 
ভুলিয়ে ভাঁলয়ে খক্টান করা যায়। তাহলে গোটা দেশটাকে খন্টান করতে 
আর বেগ পেতে হবে না । আযালেকজাণ্ডার ডাফ শিক্ষা বিস্তারটাকেই খষ্টানী 
করণের মাধ্যম করলেন। কারণ, শবদ্যালয়ের মাধ্যমে শিশুদের প্রয়োজনীয় 
জ্তান দেওয়া ঘাবে। সেটাই হবে 'ভীত্ত বার ওপর অন্যসব পদ্ধাততে স্সমাচার 


প্রচারের সাফল্য আসবে 1৮*'3৪ 
বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠার জন্য ডাফ রামমোহনের সাহাধ্য চাইলেন। রামমোহন 


[ডরোজিও--_-৫ ৬৫ 


সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন-__স্কুলের জন্য বাড়ী দেখে দিলেন, ছান্র জোগাড় 
করে দলেন। 13ই জুলাই, 1830 বিদ্যালয়ের আনষ্ঠাঁনিক উদ্বোধনের দিনেও 
তিনি উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণের বাইবেল পাঠের ব্যাপারে আপাত্ত জানালে 
তিনি বললেন, উইলসনের মত থন্টান হিন্দুশাম্্র পড়েও হিন্দু বনে যানান। 
আমি নিজে একাধিকবার কোরাণ পড়েছি, কিন্তু তার জন্য কি আমাকে মূসলমান 
হতে হয়েছে ? এমনকি বাইবেল পড়েও আমি খন্টান হইনি। তাহলে তোমরা 
তা পড়তে ভয় পাচ্ছ কেন ? | 

ভারত পাঁথকের উপর সমস্ত সম্মান রেখেও বলতে হয় তাঁর কথাগুলি যুক্তিযান্ত 
ছিল না। তাঁর মত মনীষা পাঁথকীর কজনের ছিল? তান দেশের সমস্ত 
লোককে নিজের তুল্য ভাবলেন কী করে? পরবতাঁ ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয়, তার 
1সদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। তাছাড়া হিন্দুধর্মে ধর্মান্থর-করণের প্রক্রিয়া নেই, 
উপরন্তু এ ধর্মে জাতিবিভাগ আছে । উইলসনদের ব্রাহ্মণ হওয়ার সুযোগ 
থাকলে অনেক উইলসনই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতো । এখন অনেক সাহেব বৈষ্ব 
হচ্ছে। তাছাড়া ধর্মান্তরের ব্যাপারে সম্প্রসারণবাদী সেমীয় ধর্মের সঙ্গে 
প্রাকৃতিক হিন্দুধর্মের তুলনা চলে না। 

কলকাতায় এসে ডাফ দেখলেন, তাঙ্জব ব্যাপার! ডিরোজিওর প্ররোচনাতে 
'হন্দুসমাজের রত্তুল্য হিন্দু কলেজের কিশোর ছান্ররা গোমাংস খাচ্ছে, হিন্দুধর্ম 
নিপাতের ধ্বান তুলছে! 

ডাফ নিজেই লিখেছেন,..*আমরা এই পারীস্থিতিকে আভবাদন জানলাম । 
কারণ এই রকম পারীস্থীতির জন্য আমরা বহুদিন ধরে প্রত্যাশা করছিলাম, 
অপেক্ষা করাছলাম আর প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম ।"*"যথেষ্ট যে শন্তুরা তাদের 
দুভে'দা নিরাপত্তা থেকে বোরয়ে এসেছে ""' 

[ “...৬515101960 1 816 1830 ৬1010, 11) 6116 11900100115 ০ 
11051) 1100195 ৬6 91119 02006 11) ০006801 ৮১10) 2. 119108 0০৫% ০01 
1811%55 ৬110 190 19217000 10 (01111 9170 01508059211 9861605১111 
01011801060 [960017)--101)081) [1120 11990) ৮489 6৬০: 210 9 
06201761816 1100 11961756 11) 21161001)11716 10 06111091151) (176 0181175 
8100 00791510010115 01 01)6 01011501010 85 ৬611 25 ০৬০1১ 0119671 10101955631 
16%০2159 9100), ৬০ 1791160 1119 01100105621706, 25 11010201175 1176 
8190801) 01 ৪ 06110 00 ৬0101) ৬৪ 1080 ৮9160 210 1017960 
810 101:2560. ৬6 191160 16 25 10618101176 1116 097) 01 81 
80501010905 618--2) 62 0196 100090060 50101001)11% 10815 11109 1109 
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'**1700081) 001 টি 60619 1095 21 1610010) 0990. 912161॥ ০0 01 1713 
10106178015 96001190177 116 03 01660 10 50170 16 [17101001 
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আলেকজাণ্ডার ডাফ ঘোলা জলে মাছ ধরতে বসে গেলেন। ব্যাপারটা 
মাছ ধরাই, বাঘ শিকার নয়। বাঘ শিকারের সময়ে বাঘ ও মানুষের পায়ের 
তলায় একই মাঁট থাকে । মানুষ বাঘ শিকার করে । আধার মাঝে মাঝে বাঘের 
শিকারও হয়ে যায় । কিন্তু মাছ কোনও দিন মানুষ শিকার করে না। কারণ, 
একজনের দেহের তলায় জল, অন্যজনের পায়ের তলায় মাটি । অনাধর্মের 
লোকদের হিন্দু বানানোর কোনও পদ্ধতি সমসগয়ে উদ্ভাবিত হয়নি । ছিল 
শুধু ধমান্তরিত হিন্দুদের সধর্মে ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি । 

মাছ শিকারের জন্য টোপের দরকার । ডাফ ওয়েলসল? অণ্ুল থেকে উঠে 
এলেন হন্দু কলেজের খুব কাছে মিজাপুর অঞ্চলের একাঁট বাড়ীতে । তানি 
স্থির করলেন, তাঁর বাড়ীর একতনার বড় ঘরটিতে নিয়মিত ধমঁয় বিষয়ের 
আলোচনার জন্য জনসভার আয়োজন করবেন । তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের 
অবস্থা দেখে সঙ্গত কারণেই আশা করলেন, ছাত্ররা দলে দলে বন্তুতা শুনতে আসবে । 
[নিজেদের মধ্যে স্বার্থের বিরোধ থাকলেও কলকাতার প্রনেষ্ট্যাণ্ট মিশনারীরা 
ডাফের পাঁরকস্পনাতে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং একন্র হয়ে গেলেন। ঠিক 
হলো প্রথম চারদিন চারটি বন্তৃতা দেওয়া হবে। লগ্ডন মিশনারী সোসাইটির 
মঃ হিল ও মিঃ আডাম, ওল্ডমিশন চার্চের মিঃ টমাস ভিয়ালান্র এবং ডাফ 
বন্তুতা দেবেন। এখানে স্মরণ রাখা দরকার ডিয়ালানট্র হলেন ইন্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর বেতনভুক আচ্চাডকন ঃ ভারতের 'হন্দুমুসলমানের দেওয়া কর থেকে 
তাঁকে বার্ষিক দূহাজার পাউণ্ড বেতন দেওয়া হতো । 

1830 খঙ্টাব্দের আগঞ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে পাদ্রী হিল তাঁর প্রথম বস্তু তারি 
দিলেন। হেয়ার বিরোধতা করলেও িরোজও তাঁর ছাত্রদের উৎসাহিত 
করলেন বন্তুতা শোনার জন্য এবং ছাত্ররা দলে দলে উপস্থিত হলো ডাফ-ভবনে। 
ফলে প্রথম বন্তুতাই শহরে আলোড়ন সৃষ্টি করলো । হন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের 
কাছে আভভাবকরা তাদের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ 
নির্দেশজারী করলেন, ভবিষ্যতে এধরনের রাজনৈতিক ও ধরায় বন্তুতা শুনতে 
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গেলে ছাত্রদের কলেজ থেকে বহিচ্কার করা হবে। 

মাছের টোপে কেরোসিন পড়লো । ফলে ডাফ বন্তুতাই বন্ধ করে দিলেন । 
গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেশ্টিক্কের কাছে গেলেন হিন্দু কলেজের 
পাঁরচালকদের বিরুদ্ধে দরবার করতে । কারণ হিন্দু কলেজ তো সরকারী 
সাহায্যপ্রাপ্ত। কিন্তু বোন্টিঙ্ক ব্যান্তগতভাবে ডাফের প্রয়াসকে সমর্থন জানালেও 
গভর্ণর জেনারেল হিসাবে হন্দু সমাজের সঙ্গে বিবাদ করতে রাজা হলেন না। 

িবনাথ শাস্তী হিন্দু কলেজের পাঁরচালকদের এই নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে 
1লখেছেন, “এই আদেশ প্রচার হইলে চারাদিকে লোকে ছি ছি কারতে লাগিল। 
লোকের স্বাধীন চিন্তার ওপর এতটা হাত দেওয়া কাহারও সহ্য হইল না।” 

রামতনু জাঁবনীকার শিবনাথ শাস্মীর জেহাদী আলেকজান্ডার ডাফ সম্বন্ধে 
কতে।টা ধারণা ছিল তা জানিনা, তবে সে সময়ে ভারতীয়দের স্বাধীন চিন্তা যে 
প্রকাশ করতে দেওয়া হতো না তার প্রমাণ তো 1823 খুষ্টাব্দের প্রেস আইন । 
ওই আইনের জন্য রামমোহন রায় তাঁর শমরাত-উল-আখবর' বন্ধ করে দিতে বাধ্য 
হন। “মরাতউল-আখবরের” সহ সম্পাদনা করার জন্য বাকিংহামকে দেশে 
ফেরত পাঠানো হয়। আর বাকিংহামকে দেশে পাঠানোর অব্যবহিত কারণ, 
1৩নি পাদ্ুন রেভারেণ্ড ব্রাইনে? লম্বন্ধে লিখেছিলেন, একজন পাদ্রী কি করে 
বাণ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, বা সরকারী চাকরী করতে পারেন ? 
এছাড়া খঙ্টধর্ম সম্বন্ধে আপা্তকর কিছু চিখলে ষে কোনও উইরোপায়ই 
যে বিনা 'ন্বধধায় দেশীয়দের বেত্রাঘাত করতো সে সংবাদ সংবাদপত্রের পাতাতে পাওয়া 
যায়। 20.5.1259 পনের “সংবাদ প্রভাকরে' এমনই এক ঘটনার কথা বিবৃত 
আছে | 43 3 

এছাড়া মনে রাখতে হবে ধমাঁয় আলোচনার সময় আলেকজান্ডার ডাফ অভদ্র, 
অসংঘত ও যুক্তিহীন ভাবে হিন্দুদের আক্ুমণ করতেন। ডাফ তাঁর ইন্ডিয়া 
আযান্ড ইন্ডিয়ান মিশন গ্রন্হে হিন্দুধর্মকে সরাসাঁর মিথ্যা ধর্ম বলে আভাঁহত 
করেছেন। খজ্টধর্মের সঙ্গে এর তুলনা করে বলেছেন “00111005 000505009, 
৮/1)101) 15 811 51116 210 116, 17110901509 15 811 15061 20 06200. 
হন্দুদের দেবী সম্বন্ধে অশ্রদ্ধেয় উত্তি করতেও তাঁর বাঁধোন। কালীর রূপ 
নিয়ে তান কুৎসা গেয়েছেন । সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের কিশোর ডিরোজিও 
শিষ্যদের স্বাধীন চিন্তার ওপর পক্ষপাতিত্ব কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে প্রশ্ন রাখা 
যেতে পারে। 

[ডিরোজিওর বন্ধু গ্রাণ্ট তাঁর “প্ডিয়া গেজেট" পান্রিকাতে হিন্দুকলেজের 
পাঁরচালক বর্গের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন, কিন্তু খুষ্টীয় সমাজ ও খন্টান 
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সরকার সরকারাঁ অথে পালিত প্রাতষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের এধরনের খম্টধর্ম 
বিরোধী কার্ষকলাপ সহ্য করবে না”।*"** পান্রিকাটি হিন্দু কলেজের 
পরিচালকদের এই আদেশকে 'অত্যাচারী» “অবাস্তব, “হাস্যকর ইত্যাদি বলে 
ডাফ, 'হিল প্রভতিকে তাঁদের বন্তুতামালা পুনরায় সুরু করতে বললো । হিন্দু 
কলেজের ছাত্রদের বন্তুতায় যোগ দিতে আহ্বান জানালো সবরকম নিষেধাজ্ঞা 
অমানা করে। ইপ্ডিয়া গেজেটের এই লেখাটির সঙ্গে ডিরোজিওর লিখন শৈলীর 
গভীর সাদৃশ্য ডিরোজওর জীবনীকার এডওয়ার্ডসের চোখে পড়েছে । তাছাড়া 
পবেন্তি বন্তুতা মালার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হলে ডিরোজও যে এর প্রাতবাদ 
করোছিলেন, শিবনাথ শাস্বী তা জানিয়েছেন । সমস্ত দিক বিচার করলে অনুমান 
করতে কষ্ট হয় না যে গ্রাণ্টের পান্রকার প্রবন্ধাটির মাসল লেখক ডিরোজিও। 

ডাফের বন্তুতাকে কেন্দ্র করে অভিভাবক সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। 
অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যন্তি তাঁদের ছেলেদের কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। অস্দ্থতার 
অজুহাতে বিরাট সংখ্যক ছান্র অনুপাশ্থিতি থাকতে লাগলো । এ সম্বন্ধে 
তৎকালীন পান্তিকা “সমাচার চাঁ্দ্রকা" লিখেছে, “আমরা শুনিয়াছ 450 / কিম্বা 
460 জন বালক ওই কলেজে পাণঠার্ঘে আসত, এক্ষণে প্রায় দুইশত বালক কলেজ 
ত্যাগ করিয়াছে ।” 

এ অবস্থা সম্বন্ধে প্যারিচাঁদ মিত্র লিখেছেন£"+* “ডরোজিও সম্ট আন্দোলন 
বেশ শন্তিশালী ছিল। এর ঢেউ উ“চু ক্লাশের প্রাতিটি ছাত্রের বাড়ীতে পেছলো । 
হিন্দুধর্ম নিপাত যাক, গোঁড়ামী নিপাত ধাক__এই চিৎকার সর্বন্র শোনা যেতে 
লাগলো । হিন্দুধর্মকে উপহাস করার ব্যাঁধ উচু ক্লাশের ছান্নদের থেকে নীচু 
ক্লাশের ছান্ত্রদের মধ্যে সংকামিত হলো । তারা মন্ত্র উচ্চারণ করার বদলে হীালয়াড 
থেকে আবান্ত করতে লাগলো । কেউ কেউ গায়ের পৈতা ছখড়ে ফেলে দতে 
লাগলো । গোঁড়া পরিবার গরলতে শ্রাসের সণ্টার হলো । কলেজ যাওয়া বন্ধ 
হলো ছান্রদের ।” সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে লাগলো, হিন্দ; কলেজ শুধু 
অহিন্দু কার্ধকলাপেরই কেন্দ্র নয়, খষ্টান তৈরীরও কারখানা । 


স্বাভাঁবক ভাবেই হিন্দুকলেজের পারিচালক বর্গ এগিয়ে এলেন তাদেরই পৃষ্টি 
করা শৃহন্দ; কলেজকে রক্ষা করতে । 'ডিরোজওর ইউরেশীয় আভসাম্ধ তাঁরা 
সাঠকভাবে বুঝতে পেরোছিলেন, এরকম প্রমাণ আমাদের হাতে নেই ; কিন্তু 
ডিরোজিও যে সব অনিজ্টের মূল এটা তো দিবালোকের মতই স্পম্ট। সুতরাং 
যেন তেন প্রকারেন ভডিরোজিওকে বিদায় করাই কর্তব্য । এটা কোনও অযৌন্তিক 
কাজও নয়। প্রাতিষ্ঠান বরোধী কার্ষকলাপ কোনও প্রাতঘ্ঠানই সহ্য করতে 
পারে না। ইতিহাস বলে ডিরোজিওর রুতকর্মের পরোক্ষ ফলরূপেই পরবতরঁকালে 
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বেশ কিছ; 'শক্ষিত বঙ্গসন্তান খুষ্টধর্' গ্রহণ করে দেশের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গিয়েছিলেন । একথা স্বীকার করেছেন ডিরোজিওর জীবনীকার টমাস 
এডওয়ারডস। 


সৃতরাং হিন্দু কলেজের পাঁরচালকমণ্ডলী তাঁদের কর্তব্য স্থির করতে এক 
সভায় মিলিত হলেন । শানবার, 23শে এীপ্রল সভা বসলো পাঁরচালক মণ্ডলীর । 
ওই সভা সংক্রান্ত বিবরণণ নীচে দেওয়া হলো ।£"১৫ 

সভায় উপাস্থিত £ গভর্ণর চন্দ্রকুমার ঠাকুর। ভাইস প্রেসিডেন্ট হোরেস 
হেম্যান উইলসন । বাবু রাধামাধব ব্যানাজাঁ । বাবু রামকমল সেন। ডেভিড 
হেয়ার ৷ বাবু রসময় দত্ত। বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর । বাবু শ্রীরুষ সিংহ ও 
সম্পাদক লক্ষীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় । 

সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত স্মারকাঁলাঁপ পাঠ করা হয়ঃ 
সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য হলো জনৈক শিক্ষকের অযাচিত ব্যবস্থা ও খারাপ 
কার্যকলাপের ফলে জাত ব্লমবর্ধমান আনিষ্ঠ ও জনন্রাস দমন করা । ওই শিক্ষকের 
প্রাত বহু ছান্ন অন:রস্ত এবং তিনি দেখা যাচ্ছে, তাদের নীঁতিবোধ ক্ষুণ্ন করেছেন, 
এবং কতকগুলি অদ্ভুত পদ্ধাতি অবলম্বন করেছেন, যার উদ্দেশ্য হলো ছান্্দের 
নৌতিক চীরব্ন বিনষ্ট করা তথা সমাজের শান্ত বিনস্ট করা । 

ব্যাপারটা প্রায় সকলেরই জ্ঞাত এবং তা বলার দরকার করে না। তাঁর 
কার্যকলাপের ফলে সম্ভ্রান্ত বংশের অন্ততঃ 25 জন ছান্র কলেজ থেকে নাম 
প্রত্যাহার করেছে । যাদের তালিকা পেশ করা হচ্ছে।. 160 জনের মত ছাত্র 
অনুপাঁস্থত থাকছে, যাদের কয়েক জনকে অসুস্থ মনে করা হচ্ছে, কিন্তু অনেকেই 
বলেছেন এ ব্যাপারে উপযস্ত ব্যবস্থা না নিলে কলেজ ছেড়ে দেবেন, তাদের নামের 
তালিকাও পেশ করা হচ্ছে । এ ব্যাপারে অনেক কিছু শোনা গেছে এবং অনেক 
কিছু বলা হয়েছে । কিন্তু এই ব্যাপারে প্রাপ্ধ চিঠিগুলির বন্তবা পড়ে এবং 
কয়েকজন পরিচালকের মতামত গ্রহণ করে নিয়াীলিখিত নিয়ম এবং বাবস্থা বিবেচনার 
জন্য পেশ করা হচ্ছে। ছেলেদের কলেজ থেকে নাম প্রত্যাহার সংক্রান্ত চিঠগুলি 
পড়া হলো সভায় । 

প্রস্তাবিত নিয়ম ও ব্যবস্থা সম্পকে স্মারকালাপ £ 

1. মিঃ ডিরোজিও যেহেতু সকল অনিষ্ঠের মূল এবং জনন্র।সের কারণ, 
তাঁকে কলেজ থেকে বাঁহন্কার করা হোক এবং ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ 
সম্পূর্ণ 'বাচ্ছিন্ন করা হোক । 

2. উচু ক্লাশের যেসব ছাব্লদের কু-অভ্যাস ও অনাচারের কথা জানা আছে 
এবং যারা ভোজসভায় উপস্থিত ছিল, তাদের বিতাড়িত করা হোক । 
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১. যেসব ছাত্ররা প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম ও দেশের প্রচালিত আচারেরা 
বিরোধিতা করে তাদের আচরণে যাঁদ এবম্বিধ প্রমাণ থাকে তো তাদেরও বাঁহঃস্কার 
করা হোক। 

4. কলেজে ভার্ত হওয়ার বয়স ও পঠন সীমা হবে 10২-12 এবং 18-_20 

১. ভংসনা করেও, যাঁদ ছেলেদের শোধরান না যায় তবে তাদের শারীরিক 
শান্ত দতে হবে। ব্যাপারটা অবশ্য প্রধান শিক্ষকের মাঁ্জর ওপরই ছেড়ে 
দিতে হবে। 

6. ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছেলেদের নোতিক চাঁরত্ স্পর্কে খোঁজ খবর'না 
নিয়ে ছেলে ভার্ত করা হবে না। 

7. ইউরোপাঁয়দের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেন্রে নী তি দেওয়া হবে, তাদের 
নৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে । 

9. ছুটির পরে কোনও ছান্ত্কে কলেজে থাকতে দেওয়া হবে না। 

10. কোনও ছান্র ব্যন্তগত সভা ও বন্তৃতায় যোগদান করলে তাকে 
বহচ্কার করা হবে। 

11. পাঠ্য বই-এর নাম এবং পঠন সময় নির্দিন্ট করতে হবে। 

12. ছাত্রদের নীতিবোধ ক্ষুগ্র করে এরকম বই কলেজে আনা, পড়া এবং 
শিক্ষা দেওয়া চলবে ন। । 

13. ছান্রদের ফাস ও বাংলা পঠনের জন্য আরও সময় ধার্য করতে হবে। 

14. উচ্চতর শ্রেণীর ছান্ররা সংস্কত পড়বে । 

15. যেসব ছান্র লেখাপড়ায় ভাল, চাঁরন্রও ভাল এবং যাদের কলেজে পড়াশুনা 
চালিয়ে যাওয়া কল্যাণকর বিবেচিত হবে, তাদেরই জলপানি দেওয়া হবে। 

16. জলপানি গ্রহণেচ্ছু ছান্রদের সংস্রত ও আরবিতে ভাল জ্ঞান থাকতে হবেন 

1?. স্কল সোসাইটি থেকে আগত ছান্রদের যথানিয়মে ভার্তি হতে হবে । 
এখনও পর্যন্ত যে নিয়মে চলছে, সেই নিয়মে নয়। তারা কোন ক্লাশে পড়বে 
সেটা প্রধান শিক্ষকই "স্থির করবেন । 

18. দরজা বন্ধ করে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। 

19. কলেজের [শিক্ষকদের ভোজনের জন্য আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করতে 
হবে। স্কুলের টোবলের ওপর তাদের খাওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করতে হবে। 

এরপর 1 নং দফা সম্বন্ধে নিগ়ালাখিত প্রস্তাব পেশ করে ভোটে দেওয়া হলো £ 

ছান্দের ওপর আপাতত প্রভাব থেকে যতছ্কৃ জানা যায় তাথেকে 
পাঁরচালকবর্গ কি সঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে মিঃ 'ডিরোজিওর 
নৌতিক ও ধর্ম বি*বাসের দরুণ তান তরুণদের শিক্ষাদানের অনুপযনন্ত 2 
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এতে বাবু চন্দ্র কুমার ঠাকুর বললেন, রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ছাড়া ডিরোজিওর 
শিক্ষার কৃফল সম্বন্ধে তান কিছুই জানেন না। উইলসন বললেন, তান 
[ডিরোজিওর শিক্ষার কৃফল কিছুই দেখেননি এবং তিনি ডিরোজিওকে একজন 
উচ্চমানের শিক্ষক বলে মনে করেন। বাবু রাধাকান্ত দেব বললেন, তিনি 
মনে করেন তরুণদের শিক্ষাদানের পক্ষে ডিরোজিও একেবারে অনূপযব্ত ৷ 
বাবু রসময় দত্ত বললেন, পেশ করা রিপোর্ট ছাড়া অন্য কোনও সূন্রে তিনি 
ডিরোজিওর কৃকর্মের কথা জানেন না। বাব প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমাণাভাবে 
ডিরোঁজওর বিরুদ্ধে সমন্ত আঁভযোগ খারিজের পক্ষে । বাবু রাধামাধব 
বানাজর্ঁ বললেন, পেশ করা রিপোর্ট দেখে মনে করেন শিক্ষাদানের পক্ষে 
ডিরোজও একজন অনুপয্ন্ত লোক। বাবু রামকমল সেন রাধাকান্ত দেবের 
অভিমতই সমর্থন করলেন । কিন্তু ডিরোঁজওর ছাত্র শ্রীরুষ্ণ সিংহের দ বিশ্বাস, 
[ডরেিজও মোটেই অনুপযুন্ত লোক নন । ডোঁভিড হেয়ার মনে করেন 'ডরোজিও 
একজন উপ্চুদরের শিক্ষক এবং তাঁর শক্ষাদানের ফলে ছান্রুরা লাভবান হচ্ছে। 

এই সমস্ত মতদানের ফলে দেখা গেল অ€ধকাংশ পরিচালক ডিরে?জওকে 
শিক্ষাদানের অনুপযুন্ত বলে বিবেচনা করতে রাজী নন। তখন বিষয়টির 
নঞ্ার্থক 'দিকাঁট বিবেচনায় এলো £ কলকাতার হন্দু সমাজের তৎকালীন 
মানাঁসক অবস্থাতে ডিরোজিওকে বরখাস্ত করা উচিত হবে কিনা । 

বাবু চন্দ্র কুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন এবং রাধামাধব ব্যানাজী 
বললেন, বরখান্ত করা প্রয়োজন । 

বাবু রসময় দত্ত এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বললেন, এটা উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে 
উপযুক্ত ( 85090160 )। 

দেশীয় মানুষদের মনোভাবের ব্যাপার বলে উইলসন ও ডেভিড হেয়ার 
মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকলেন । 

তরুণ ডিরোজিও শিষা শ্রীরু্ণ সিংহ বললেন, বরখান্ত করা অপ্রয়োজনীয় । 

সুতরাং তাঁর সেবা ও গুণাবলী বিবেচনার পর ভিরোঁজওকে বরখাস্ত 
করার "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো । 

এরপর, পরবতর্শ নিয়ম ও ব্যবস্থাবল বিবেচনা করা হলো। স্থর করা 
হলো, 2নং ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় । কারণ কলেজের নিয়ম অনুসারে কলেজ যে 
কোনও ছেলেকে বরখান্ত করতে পারে । 

3নং ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্থির হলো ব্যাপারটা আঁভিভাবকদের ওপরেই ন্যন্ত করা 
যাক। তাঁরা যাঁদ মনে করেন কলেজ হিন্দুধর্মের বিপক্ষে, তাহলে তাঁরা নজ 
নিজ পূত্রকে কলেজ ছাড়িয়ে দিতে পারেন । 
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4 নং দফা অপ্রয়োজনীয় বলে সিদ্ধান্ত হলো। গ্রহণ করা হলো 5ও6 নং 
গফা। ? নং দফা গ্রহণ করা হলো নিম্নীলীখত ভাবে__- 

“ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইউরোপাীয়দেরই অগ্রাধকার দেওয়া হবে 
তাঁদের নোতিক ও ধর্মীয় চাঁন বিবেচনা করে ।” 

“সন্তোষজনক কারণ ছাড়া” কথাটি যোগ করে 9নং দফাটি গ্রহণ করা হলো । 
10 নং দফা সম্বন্ধে বলা হলো, এ ব্যাপারে পরিচালকদের কিছ; করার নেই । 
বালকদের আচরণ তাঁদের বদ্ধুবান্ধব ও আত্মীয়রাই ?নয়ন্ত্রণ করতে পারেন। 
গ্রহণ করা হলো, 11 এবং 12 নং দফা, এবং 13 নংও । সঙ্গে শন্ধ* যোগ করা 
হলো, কারুর বন্ধ্‌-বাম্ধবদের ইচ্ছে থাকলে তাঁরাও ভাষাটি শিক্ষা করতে পারেন। 
14 নং দফা সম্বন্ধে বলা হলো, সংস্কত ও ফাসঁ প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা এখনই পড়, 
কিন্তু ওই ব্যাপারে তেমন অগ্রগাঁত দেখা যাচ্ছে না। এবং বর্তমান পাঁরাস্থিতিতে 
অগ্রগাঁতি ঠিক আশাও করা যায় না। এ বা।পারে অগ্রগতির জন্য কি করা 
উচিত তা ভবিষ্যতে বিবেচনা করা যাবে । 

15 নং দফা সম্বন্ধে বনা হলো, এাঁট এখনই চালু আছে। 16 নং দফা 
সম্বন্ধে বলা হলো এ ব্যাপারে পারচালকবর্গের কিছু করার নেই। কারণ 
বাপারটা শিক্ষাদপ্তরের হাতে । ঠিক হলো হেয়ারের মতামত নিয়ে 17 নং দফা 
ভাবষ্যতে গ্রহণ করা হবে। 18 নং দফা ভবিষ্যতে বিচারের জন্য রাখা হলো । 
গ্রহণ করা হোল 19 নং দফা । 

উপরোন্ত বিবরণী পড়ে সহজেই উপলব্ধ হয় যে ডিরোঁজওর কার্যকলাপের 
ফলে বিশাল সংখ্যক হিন্দু ছান্র বিগড়ে গেছে। কিন্তু তার জন্য সরাসাঁর 
ডিরোঁজওকে দায় করা যাচ্ছেনা । িরোজিও ক্লাশরূমের বাইরে সভাসাঁমতিতে 
বা জের বাড়ীতে ছান্রদের কী শেখাতেন, তার কোনও 'লাখত প্রমাণ হিন্দ 
কলেজের পাঁরচালকবর্গের হাতে নেই । কিন্তু কলেজের পতনোম্ম*খ অবস্থার 
জন্য যে ডিরোঁজও পরোক্ষভাবে দায়ী, সেটা আঁবসংবাদিত সত্য । পরিচালক- 
বগ সরাসারভাবে ডিরোজিওকে অনুপযযন্ত বলে প্রতিপন্ন করতে পারালন না। 
কারণ, শিক্ষক হিসাবে ডিরোজওর যোগ্যতা সংশয়াতীত। তায় পাঁরচালকবর্গের 
একজন ডিরোজিওরই ছাত্র । সূতরাং তাদের পক্ষে ভডিরোজিওকে পরোক্ষভাবে 
দায় করে 'বিদায় করা ছাড়া গত্যান্তর রইলো না। কারণ, বৃটীশ আমলে বেয়াড়া 
শক্ষকদের বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মারার চল ছিল না। 

এছাড়া কার্ধীববরণী থেকে পরোক্ষভাবে বোঝা বাচ্ছে খস্টান শিক্ষকেরা 
স্কুলের টেবিলেই গোমাংস সহযোগে আহার সারতেন। তর ছাত্ররা ধশক্ষকদের 
দষ্টান্ত অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হতেন স্বাভাবকভাবেই । সেজন্য শিক্ষকদের 
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আলাদা খাবার ঘরের বন্দোবস্ত করতে হয়েছে পারচালকবর্গের | 

সুশোভনচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধে পরিচালক মণ্ডলীর সভার 8 নং দফা দেখা 
যাচ্ছে না। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকারের কোনও মন্তব্যও নেই । স:বীর রায় 
চৌধুরী*"৭: বলেছেন, ভুল করে ? নং এর পরে 9 নং দফা লেখা হয়েছে। সেটা 
হলে দফাওয়ারী আলোচনার সময় সেটা নিশ্চয় উল্লিখিত হতো । তা হয়নি ; বিনয় 
ঘোষ বলেছেন ৪ নং প্রন্তাবাট কলেজ রেকর্ডে নেই ।*"১* আমাদের সন্দেহ, 
8 নংদফা নিশ্চয় একটা ছিল, সেটা অধ্যাপক সরকার বাদ 'দয়ে দিয়েছেন । 
অন্যাদকে ?ই মে 1831 তারিখের “সমাচার চঁ্দ্রকায়' যে খবরাট প্রকাশিত হয়েছে 
সেটি হলো, শহন্দু কলেজের বিষয় আমরা অবগত হইলাম যে গত 23শে 
এপ্রল শনিবার কমাধ্যক্ষদিগের কলেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনার 'াঁমত্ত্ বৈঠক 
হইয়াছিল তাহাতে". 'শ্রীমাধবচন্দ্র মাল্পক নামক একজন তেলি ছান্র এক পশ্ডিতকে 
কটু বাঁলয়াছিল তজন্য তাহার সমূচিত দণ্ড করিয়াছেন অর্থাৎ এ তে ছাত্র 
ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পদে ধারয়া কহিয়াছে এমন কুকর্ম আর কাঁরব না এবার অপরাধ 
মাজনা কর (৮১৪ !ঃ 

এর থেকে সন্দেহ হয় & নং দফায় মাধব মল্লিকের প্রসঙ্গ ছিল। আবার 
সুরেশচন্দ্র মৈন্র“'*০ পহন্দু কলেজের হচ্ভালাখত কার্ধীববরণ থেকে 8 নং 
দফায় ( ইংরেজী ) “বিকেলের ক্লাশ বন্ধ করে দেওয়া হোক” লিখেছেন । কিন্তু 
দফাওয়ারী আলোচনার সময় 8 নং দফা দেখানান। কিন্তু বাংলায় লিখেছেন, 
” নং ও ৪8 নং কলেজ চালাবার সাধারণ কয়েকটি নিয়ম সংকান্ত।” সূতরাং 
সন্দেহ নিরসন হচ্ছেনা । 

কলেজের পারচালকমণ্ডলী সঙ্গে সঙ্গেই ভিরোজিওকে বরখাস্তের চিঠি 
পাঠালেন না। হোরেস উইলসন এক চিঠিতে ডিরোজওকে সভার সিদ্ধান্ত 
জানয়ে তাঁকে ফ্েচ্ছায় পদত্যাগ পত্র পেশ করা জনা অনুরোধ জানান । ওই 
চিঠিতে উইলসন লিখেছিলেন, পরিস্থিতি সহজ হলে ডিরোজও চাকরী 
ফেরত পেতে পারেন । 

তার উত্তরে ডিরোজিও পদত্যাগ পন্তর পাঠান কলেজ টিন ন্রানা 
সঙ্গে সঙ্গে উইলসনকে একাঁট চিঠিতে লেখেন £ আপনার কথামত এই চিঠির 
সঙ্গে পদত্যাগ প্র পাঠালাম । পন্রখানি পড়লেই দেখতে পাবেন স্বেচ্ছায় পদতাগ 
করা সম্বন্ধে আপনার অনুরোধ আমি যথাযথভাবে রাখতে পারনি । আমার 
শিক্ষকতার জন্য কলেজের কোনও অনিষ্ট হয়েছে বলে যদি আমি মনে করতাম, 
অথবা তার সপক্ষে যর্দ কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ থাকতো, তাহলে আমার 
দক 'দিয়ে না প্রাতবাদে পদত্যাগ করার য্বীন্ত আমি অবশাই মেনে নিতাম ॥ 
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কিন্তু এতখানি আত্মমযাদা বিসজন দিয়ে একটা সাময়িক ঘটনাবলীর আঘাত 
সহ্য করা আম বুস্তিযুন্ত মনে কার না। আপনারা আমাকে পদত্যাগ করতে 
বাধ্য করেছেন, একথা আম কি করে অস্বীকার করবো ? নিার্ববাদে পদত্যাগ পন্ত 
পাঠানো তাই কোনও মতেই সম্ভব হলোনা । আপাঁন একজন মহানুভব ব্যাস্ত, 
আপাঁন যে এই অনুরোধ আমার সম্মান রক্ষার জনাই করেছেন, তা আমি 
জাঁন। কিন্তু সেই সান্ত্বনায় আমার অপমান-বেদনার উপশম হচ্ছে কোথায় ? 
প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ব্যান্তরা যাঁদ পদছ্টুত করে আমাকে অপমান করাই সাব্যস্ত করেন, 
তাহলে আমি মনে কার, আমারও সে অপমান সহ্য করার মত শান্ত থা? 
বাঞ্চনীয় । 


কলেজের কয়েকজন হিন্দু পরিচালক আমার বিরুদ্ধে যে অসংযত ক্রোধ প্রকাশ 
করেছেন তা সহজে শান্ত হবে বলে বোধ হয় না। অতএব কলেজে পধ্নরায় 
[শিক্ষকের পদ গ্রহণের সম্ভাবনা আপাততঃ দেখছি না। তাছাড়া কর্মজীবনের 
স্রোতে ভাসতে ভাসতে জীবনে হয়তো আর আপনার সাল্লিধালাভের সুযোগই 
হবেনা। তাই এই সুযোগে আপনার কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানাচ্ছি। কলেজে চাকরী করার সময়ে আপনার কাছ থেকে যে হার্দক 
বাবহার পেয়েছি, তা জীবনে কখনও ভুলবো না। 

সঙ্গের পদত্যাগ্পন্রে ডিরোজিও হিন্দুকলেজের পাঁরচালকবর্গকে আভিয্ন্ত 
করলেন তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেওয়ার জন্য । আঁভযোগ 
করলেন, “আমি জেনেছি পরিচালক মণ্ডলীর আঁধকাংশ সদস্যই আমাকে কলেজের 
সঙ্গে সংশ্লন্ট থাকার পক্ষে অযোগ্য মনে করেননি । তা সত্বেও আমাকে অভিয্ক্ত 
না করে, আমাকে পরীক্ষা না করে, আমার বক্তব্য না শুনে, একটা বিচারের 
প্রহসন না করেই আমাকে 'বিতাড়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো ॥' 

(িরোজিওর চিঠির উত্তরে উইলসন লেখেন £ মনে হয় আপনার কথাই 
ঠিক, তবু কলেজের হিন্দু পাঁরচালকদের সম্পর্কে এতটা রড মন্তব্য না করলেই 
পারতেন। বাস্তবক পক্ষে তাদের তেমন দোষ দেওয়া যায় না। অবস্থাগাঁতকে 
সমাজের প্রতিক্রিয়ার কাছে তাঁরা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছেন। তদন্ত 
ও ন্যায়সঙ্গত বিচার বিবেচনা করার অবকাশ পানাঁন তাঁরা । সভায় আপনার 
ব্ন্তিগত নিন্দা ও বিরূপ সমালোচনা তেমন করা হয়ান। কলকাতার লোকের 
[বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মনে আপনার সম্পর্কে এমন একাঁট ধারণা বদ্ধমংল 
হয়েছে, বা কলেজের পক্ষে সত্য সত্যই ক্ষতিকর হচ্ছে। সেই ধারণার সত্য 
মিথ্যা যাচাই করার জন্য তথ্য প্রমাণ ঘেটে বা সাক্ষীসাব্দ ডেকে জেরা করে 
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বিশেষ কিছু লাভ হতো না। আমার ধারণা, এখনও ঘরোয়াভাবে এই বিষয় 
নিয়ে আলোচনা চলছে । মনে হয়, বেশ কিছঁদন ধরে তা চলবে। 

আপনার বিরুদ্ধে তিনাট গুরুতর আঁভযোগ করা হয়েছে। সেগ্দাল 
ব্যন্তিগতভাবে প্রশ্লাকারে আপনাকে আম জানাচ্ছি। প্রশ্নের উত্তর দিতে 
আপনি বাধ্য নন। আপাতত না থাকলে উত্তর দেবেন । 

আপনি কি ঈশবরের আন্তত্বে বিম্বাস করেন ? 

আপনি কি মনে করেন, ?পতামাতার আদেশ পালন করা বা তাদের শ্রদ্ধাভন্তি 
করা নোতিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না ? 

আপনার মতে ভাইবোনেব বিবাহ 'কি সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য নয় ? 
এইসব বিষয় 'নয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আপান স্বাধীনভাবে আলাপ করেন ক ? 

আমি জান, আপনাকে এসব প্রশ্ন করার কোনও আঁধকার আমার নেই। 
আপনাকে এগুলি লিখে জানালাম, আপনার বিরুদ্ধে হিন্দঃসমাজের অসন্তোষের 
কারণ কী এবং জনসাধারণের মধ্যে কী ধরনের গুজব রটনা হয়েছে, তারই একটু 
আভাব দেওয়ার জন্য । এসব অভিযোগ যে 'ভীতিহঈন তা সাহস করে বলতে 
পারলে আমি নিজেই খুশী হতাম । আপনার কোনও য্স্তিপূর্ণ জবাব পেলে 
তা আমি অধ্যক্ষদের কাছে পেশ করে নিশ্চিত হতে পার । 


দেখা যাচ্ছে উইলসন ভিরোজিওর আভযোগের জবাব অনেকটাই 'দয়েছেন। 
পারাস্থৃতি এমনই ছিল যে ডিরোজিওকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দেওয়া না 
দেওয়া সমান। িরোজওকে কলেজে রাখা সম্ভব ছিল না। 

উইলসনের চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন ভিরোজিও, সেই চিঠিঁটির উপর 
অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করা হয় । এবং সেই চিঠির নিরিখেই ডিরোঁজিওকে 
নিষ্পাপ, যুক্তিবাদী ইত্যাঁদ বিশেষণে বিভৃষিত করা হয়। ভুলে যাওয়া হয় যে 
ষে কোনও কর্মচ্যুত ব্যক্তিই তাঁর কুতকর্মের সাফাই গাইবেনই | দীর্ঘ তির 
অনুবাদ দেওয়া হলো £ 

গতকাল সন্ধ্যায় পাওয়া আপনার চিঠির জবাব সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া উাঁচত ছিল ; 
কিন্তু জরুরী কাজের জন্য তা পারিনি । সেজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী । আমার 
প্রাতি আপনি এখনও যে আগ্রহ দেখাচ্ছেন তাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। 
আম দু£াখত যে আমার ব্যন্তিগত মত ও আচরণ সমর্থন করে যে উত্তর দিচ্ছি 
তা আপনার পক্ষে কষ্টকরভাবে দণর্ঘ হয়ে যাবে । তবুও আমি নিজেকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বলে, যে আপনার মত একজন বাশম্ট এবং প্রভাবশালী 
ব্যান্তির কাছে এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাচ্ছি যা সত্য হলে 
আমার চ'রন্রহানি ঘটতে পারে । আমার বন্ধুদের আমার কোনও রকম অমঙ্গল 
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আশকা করার প্রয়োজন নেই । আমার স্বচ্ছ দৃষ্টই আমার নিরাপত্তা এবং 
সান্ত্বনা । 

১. আমি কারোর কাছেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিনি । 
যাঁদ এসব বিষয় নিয়ে কথা বলা দোষের হয়, তাহলে আমি দোষাঁ ; কিন্তু একথা 
স্বীকার করতে আমি ভাত বা লাত্জত নই যে এ বিষয়ে দাশশীনকদের সন্দেহ 
আছে। কারণ আমি সন্দেহ নিরসনের কথাও বলেছি । এইসব প্রশ্ন নিয়ে 
আলোচনা করা কি অন্যায় 2 তাই যাঁদ হয় তাহলে এইসব প্রশ্নের যে কোনও 
একাদকের হয়ে কথা বলাও অন্যায় । অথবা এক আলোক প্রাঞ্চ জাতির পক্ষে 
ক এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের একটি মান্র দিকে নিবদ্ধ হয়ে অন্য দিকটা 
সম্বন্ধে চোখ কান বন্ধ করে থাকা স্বাস্থ্যকর ? 

কোনও একাঁট মৃতকে কাঁ করে প্রতিষ্ঠা করা যাবে, রি মতাঁটর উল্লেখ 
করে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করলে? এছাড়া আমি কাঁ করেছি? তরুণ 
ছান্রদের শিক্ষার ভার কিছুদিনের জনা প্রাপ্ত হয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের 
একটি মান দিক দেখিয়ে গোঁড়া ও আধা জ্ঞান সম্পন্ন করতে চাইনি । কারণ 
এ ধরনের শিক্ষা শুধু মনকে সংকীর্ণ করে তাই নয়, তরুণদের মানসিক শান্ত 
ও গুণাবলীরও ক্ষাতি করে এবং আমার বিপক্ষে যাই বলা হোক না কেন, আমি 
আমার কর্মপদ্ধাতর সমর্থনে লর্ড বেকনের মত 'বাশষ্ট ব্যান্তর মত উল্লেখ করতে 
পাঁর। লর্ড বেকন বলোছলেন, কোনও মানুষ যাঁদ নিশ্চয়তা দিয়ে সুরু করে 
তবে তার অনসন্থিংসা শেষ হবে সংশয়ের মধ্যে । তাতে আমার কদাচিৎ দেখার 
প্রয়োজন হয়েছে যে এটাই সর্বদা ঘটে থাকে, যখন সন্তুষ্ট চিত্তে সন্দেহের দোলা 
লাগে। এক সংশয় থেকে আর এক সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পযন্ত ব্যাপারটা 
[িবজনণন সন্দেহবাদে পাঁরণত হয় । শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করলাম কয়েকজন 
ছান্রকে হিউম লিখিত ক্লিনথেস ও ফিলোর কথোপকথনের সঙ্গে পরিচয় কারয়ে 
দেব। যাতে আ্তক্যবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও শানিত ঘুক্তি আছে। 
িম্তু আমি তাদের ডঃ রাঁড ও ভুগাল শ্য়ার্টের প্রদত্ত হিউমের বন্তব্যের তীক্ষ 
্রত্যুত্তরের কথাও বলোছ- প্রত্যুত্তর, যার এখনও কেউ প্রাতিবাদ করেনি । এটাই 
আমার অপরাধের মোদাঁ কথা । আমার শিক্ষার ফলে ছাত্রদের ধর্ম বোধ যদি নড়ে গিয়ে 
থাকে তার জন্য আম দায়ী নই । ছাত্রদের প্রত্যয় উৎপন্ন করা আমার সাধ্যাতীত । 
যদি কয়েকজনের না্ভকতার জন্য আমাকে দায়ী করা হয় তাহলে কয়েকজনের 
আন্তিকতার জন্যও সাধুবাদ আমি দাবী করতে পারি। সত্যকথা বলতে কি 
মহাশয়, মানুষের অজ্ঞতা ও মতবাদের অনবরত পাঁরবর্তনশীলতা সম্বন্ধে আমি 
এত বেশী সজাগ যে অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়েও আম কখনও একটি 'নারদন্ট মত 
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প্রকাশ করি না। অনসাম্ধংস্ মনের মধ্যে সন্দেহ ও আনশ্চয়তা মনকে ঘিরে 
রাখার জন্য মতান্ধতার সাহনসিকতাও প্রবেশ লাভ করে না। একথা আম 
কখনও বলতে পার না যেএটাসত্যবা ওটাসত্য নয়। কারণ, বিজ্ঞানের 
গবেষণার সঙ্গে ওতোপ্রত পরিচয়ের পরে এবং মনীষার সবচেয়ে সাহসী উত্তরনের 
পরেও আমাদের দুঃখ ও হতাশার সঙ্গে স্বীকার করা উচিত, নম্রতাই সবচেয়ে 
বড় জ্ঞান, কারণ সবচেয়ে বড় জ্ঞান মানুষকে তার অজ্ঞানতার কথাই সানশ্চিত 
করে। 

২. আপনার "দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, পিতামাতার আদেশ পালন করা ও তাঁদের 
্রন্ধাভীন্ত করা আম নৌতিক কর্তব্য মনে করি কিনা? জীবনে প্রথম আপনার 
চিঠি থেকে জানলাম যে, এ ধরনের ভয়ানক আতিপ্রারত ও ঘৃণ্য ধারণা অপরের 
মনে প্রাবস্ট করার অপরাধে আমাকে আঁভধুন্ত করা হয়েছে । এ ধরনের নোংরা 
আভিযোগের আঁভযোগকারীরা আমার ঘ্‌ণা পাবারও যোগ্য নয়। আমার বাবা 
যাঁদ বে*চে থাকতেন তাহলে এই ধরনের কেচ্ছা রটনাকারীদের জবাব 'দিয়ে বলতেন 
আমার মত যারা পিতামাতার প্রতি যথা কর্তব্য পালন করে তারা এই ধরনের 
মানাঁসকতা সম্পন্ন হতে পারে না। কিন্তু আমার মা সাক্ষ্য দিতে পারেন, এই 
ধরনের অভিযোগ আমার আচরণের সঙ্গে কি রবন অসঙ্গাতিপূর্ণ। এবং তাঁর 
সাক্ষর ওপর আমাকে সমর্থন করা বা না করা ছেড়ে দিতে পাঁর। তা হলেও 
আমি এখানেই থামছি না। এ ধরনের মতামত লালন করা তো দুরের কথা, আম 
সর্বদাই িতামাতাকে ভান্তি করার কথা বলে এসোছি। অনেকে আবার ্পিতা- 
মাতার প্রতি শুধূমান্্র ভন্তির ভান করে। আম সেইসব ছান্নদের এই ধরনের 
মনোভাবের নিন্দা করে এসেছি । যেহেতু এগুলি ভগ্ডামী এবং ছান্রদের নৈতিক 
চারন্নের পক্ষে ক্ষাতিকর। কিন্তু আমি সর্বদাই হৃদয়ের সংবেদনশীল অনূভূতি- 
গুলো লালন করার প্রচেষ্টা চািয়োছ এবং চেষ্টা করোছি তাদের সাঠক পথে 
পাঁরচালিত করতে । পিতামাতার প্রাত যে আম শ্রদ্ধা পোষণ করতে বলি 
এরকম ঘটনার উদাহরণ 'িবরল নয়। আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমি এরকম 
দুটি ঘটনার কথা বলবো। আপাঁন আমার কথা যাচাই করে নিতে পারেন-__ 
যেহেতু ঘটনার পান্রপান্রীঁদের যে কোনও সময় হাজির করা যায়। 

দু তিন মাস আগে দাঁক্ষণা রঞ্জন মুখাজাঁ (সম্প্রতি যাকে নিয়ে কলকাতায় 
বেশ সাড়া পড়ে গেছে) আমাকে জানায় যে তার পিতার ব্যবহার তার কাছে 
অসহ্য হয়ে দাঁড়য়েছে। ফলে গৃহত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যাঁদও 
তার কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না তবুও আমি তাকে এই 
ধরনের পথ অবলম্বন করতে নিষেধ করলাম এবং বললাম যে পিতামাতার অনেক 
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কিছ সহ্য করা উচিত, না তাড়িয়ে দেবার আগেই যাঁদ তুমি ঘর ছাড় তবে 
লোকে তোমাকে সমর্থন করবে না। সে আমার উপদেশ গ্রহণ করলো, ঘাঁদও, 
দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, অপ্প সময়ের জন্য । কয়েক সপ্তাহ আগে সে বাড়া 
ছেড়েছে এবং আমার বাড়ীর কাছাকাছি সে একটা ঘর নিয়েছে । বাড়ীওয়ালার 
সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা করার পরেই সে আমাকে ঘটনাটা জানায় । তখন আমি 
তাকে 'জগেস করলাম, এ ধরনের পদক্ষেপ নেবার আগে সে আমার সঙ্গে পরামশ 
করেন কেন, সে উত্তর দিল, “কারণ আমি জানি, আপাঁন কাজটাতে বাধা 
দেবেন ।” 

অন্য উদাহরণ মহেশচন্দ্র সিংহের । 'পতার সঙ্গে দুর্বাবহার করে এবং 
কয়েকজন আত্মীয়কে চঁটয়ে মামা উমাচরণ বসু এবং কয়েকজন" আত্মীয়কে 'নয়ে 
সে আমার বাড়ীতে এসেছিল। আমি তাকে বকলাম এবং বললাম, বাবার কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা না করলে তার সঙ্গে আম কথা বলবো না। অন্য আরও উদাহরণ 
আমি দিতে পার, 'কদ্তু এই দুটিই বোধহয় যথেস্ট। 

৩. আপনার তৃতীয় প্রশ্ন, ভাইবোনের মধো বিবাহ আমি নিদেষি এবং 
যোগ্য বলে মনে কার নাঃ আমার সনির্দিষ্ট উত্তর হচ্ছে, না। এবং এই 
ধরনের বিদঘুটে শিক্ষা কাউকে দিইনি । কন্তু আম হতব্াদ্ধি হয়ে যাচ্ছ এই 
ভেবে যে. এই ধরনের কুৎসা কি করে চাল হলো । আম যাদের সঙ্গে এই ধরনের 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, তারা এই ধরনের অসতা কথা প্রচার করবে না। 
অন্ততঃ আমি ভাবতে পারি না যে কলেজের ছাব্রদের মধো এমন কেউ মূর্খ আছে, 
যে আমার কথা না বুঝে এইসব কথা রটনা করবে, বা তাদের মধ্যে কেউ এমন 
ধূর্ত আছে যে আমার মুখের কথা বিকৃত করবে । বরং আমি বিশ্বাস কার কিছ 
দুর্বল প্ররুতির লোক ভাত হবার মত কোনও উপকরণ না পেয়ে আমার বিরুদ্ধে 
এইসব অপনাদ দিয়ে সন্তূষ্ট হতে চেয়েছে । আমাকে সন্দেহবাদী বা বিধমরশ 
বললে আমি বাম্মত হইনা। কারণ, ধর্ম নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করে তাদের 
এ ধরনের বিশেষণ প্রাপা। কিন্তু যে ধরনের অপবাদের কথা ভাবা আমার 
স্বভাব বিরুদ্ধ সেই ধরনের অপবাদ যে আমাকে দেওয়া হয়েছে সেটা আপনার 
চঠি থেকেই আমি প্রথম জানলাম । আম বিশ্বাস কার আপনার সহায়তা 
এইসব হাস্যকর গস্পকে ডাহা মিথ্যা বলে নস্যাৎ করবে । আমি নিজের সব্বন্ধে 
নিশ্চয় সবাকছু জাননা । তব লোকে আমার সম্বন্ধে যা বলে তার থেকে 
[নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আমি বহুলোক থেকে ভয়ঙ্কর নই । আমি জানি বিগত 
কয়েক সগ্তাহ ধরে বেশ কিছু লোক অদম্য উৎসাহে আমার সম্বন্ধে ভিত্তিহখন ও 
অসপ্তব গালগস্প তৈরী করেছে । এবং আমার পাঁরবার সম্বন্ধে কিছু নিবেধি 
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উর্বর মান্তত্ক বলছে, আমার বোনের সঙ্গে ( কেউ বলেছেন আমার মেয়ের সঙ্গে, 
দিও আমার কোনও মেয়ে নেই ) এক হিন্দু যুবকের বিয়ে হবে। এই রটনার 
মূলে আছে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ধার কাজ হলো, নানা গুজব 
সৃন্টিকরে দিনের খবর হিসাবে লোকের বাড়ী ফেরী করা । অবশ্য এটা চিন্তা 
করে সুখী হওয়া যায় যে গুজব যতই মুখরোচক হোকনা কেন, মোটেই 
চিরস্থায়ী নয়। 

এখন আপনার সমগ্ প্রশ্নেরই উত্তর আমি দিলাম । এখন প্রিয় মহাশয়, 
আপাঁন আমাকে অনুমাতি করুন জিজ্ঞাসা করতে, জনরবের প্রাতি কলেজের 
দেশীয় পাঁরচালকরা আত্মসমর্পন করে আমার প্রাতি কী সুবিচার করলেন 2 
তাঁদের সভার কার্যবিবরণীতে লোকটিকে বরখাস্ত করার মত কাজ ও চরিন্র সম্বন্ধে 
নশ্চয় কোনও বাক্য লাঁপবদ্ধ হয়নি, ঘখন জনরব তাঁর বিরুদ্ধে ১ আমাকে 
নিয়ে কেবল অস্পন্ট অভিযোগ ও গুজব রটনা করা হয়েছে । দেশীয় পাঁরচালক- 
বর্গ আমার বিরুদ্ধে যা করলেন তাতে এইসব গুজবই সমার্থত হলো । আমাকে 
একথা উচ্চারণ করার জন্য ক্ষমা করবেন, যে আম বি*বাস কার আমার থেকে 
পরিব্রাণ লাভের জন্য গুরা দঢ় প্রাতজ্ঞ ছিলেন- জনরব নয়, নিজেদের গোঁড়ামীকে 
সন্তুষ্ট করার জন্য। তারা যদি আমার ধর্ম ও নীতিবোধ নিয়ে তদন্ত 
করে দেখতেন তাহলে তাদের আমার বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনও 
হেতৃই ছিলন।। সুতরাং তাঁরা ঠিক করলেন, কোনওরকম তদন্ত করার 
প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন, ক্রোধ ও হটকাঁরতার সঙ্গে আমাকে প্রাতিষ্ঠান থেকে 
ণবতাড়ণ। যে রকম কদর্যভাবে তারা এই কাজটি করেছেন, তা তাঁদের প্রগতি 
ণবরোধী মানাঁসকতাকে ভালোভাবেই সুঁচিত করে। কারণ ক্রোধের বশে তাঁরা 
স্বাভাবিক শালীনতা বোধও ভুলে গেছেন । ব্যাপারটা যারাই শুনেছেন তাঁরা 
রুদ্ধ হচ্ছেন। তবে তাঁদের আঁবচারের প্রাতবাদ করা মানে তাঁদের প্রাপ্যের আঁধক 
মূল্য দেওয়া । 

চিঠির শেষে দীর্ঘ চিঠির জন্য আবার আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি; এর 
সঙ্গে পুণর্বার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এই অপ্রিয় ঘটনার ব্যাপারে আপাঁন 
আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য । 


1ডিরোজিওর সাফাই গাওয়া চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, প্রথম অংশে ডিরোজও 
বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর সমস্ত আলোচনাই ছিল আ্যাকাডেমিক- ঈশ্বর সম্পকে 
শবাঁভন্ন দাশশীনকদের বাদান্বাদই তান ছাত্রদের পাঁরবেশন করেছেন । 

কিন্তু একজন ব্যান্ত মানুষ সারাক্ষণ ধরে কলেজের ক্লাশে, ক্লাশের বাইরে, নিজের 
বাড়ীতে ইউরোপীয় দার্শীনকদের ঈশ্বর সম্পর্কে মতামত আলোচনা করছেন 
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কয়েক বছর ধরে-অন্য কছু আলোচনা করছেন না, এবং তার ফলে ছাত্ররা 
হিন্দরধর্মঘ্েষী গোমাংসলোলুপ হয়ে উঠছে, এটা আদৌ বিশ্বাসজনক নয়। 
কারণ ইউরোপীয় দর্শন ভিরোজিওর পরে শত শত 'শিক্ষকই পাঁড়য়েছেন, শত 
শত হিন্দু ছান্ত তাদের কথা শুনেছেনও । কিন্তু তারা হিন্দুধর্ম নিপাতের 
শ্লোগান তোলেনান। হিন্দুধর্ম নিয়ে যে ডিরোজিওর মত ইউরেশিয়ানদের 
বিলক্ষণ মাথাব্যথা ছিল, তা ক্যালিডোস্কোপে" প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে দেখা 
যাচ্ছে। পৌত্বীলকতা সম্বন্ধে ডিরোজিওর ছিল বাইবেল সম্মত প্রচণ্ড বিরাগ । 
ছাদের কাছে যে তিনি সর্বদা হিন্দুধর্ম-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতেন তার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ না পাওয়া গেলেও পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নেই, রাজনারায়ণ বসু, 
হরমোহন চট্রোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেবের রচনায় তর প্রমাণ আছে যথেন্ট। 

সতরাং আভযোগ প্রমাণের উপায় না থাকলেও রাধাকান্ত দেবদের আভযোগ 
অম:লক নয়। আমরা দোঁখ, অনতিবিলম্বে ডিরোজিওর শিষ্যরা উপলব্ধি 
করেছিলেন স্বধর্ম নিয়ে বিধমর্দের সঙ্গে আলোচনা করতে ঘাওয়া বুদ্ধিমানের 
কাজ নয়। ব্যাপারটা শাঁখের করাতের মত, যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। 
তাই দেখি 1838 খম্টাব্দে তাঁরা যখন “সাধারণ জ্ঞানাঁজঁকা সভার প্রাতিষ্ঠা 
করেছেন তখন সভার ঘোষণাপন্লে লিখেছেন, ধর্ম নিয়ে সভায় কোনও আলোচনা 
হবেনা । অথচ ভিরোজিওর প্ররোচনাতে বখন “আযাকাডোমক আসোসিয়েশন 
প্রতিষ্ঠত হয়েছিল, তখন সেই সভাতে প্রায়ই পৌত্তলিকতা নিয়ে আলোচনা 
হতো, হিন্দুধর্ম নিপাতের শ্লোগান উঠতো । এবং বলা বাহুল্য, সেই সভাতে 
খম্টধর্মের কোন বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তোলা কখনই হতোনা । কারণ ভিরোজিওদের 
কাছে খুষ্টধর্ম ছিল মূর্তিমান সত্য ! 

উপরোক্ত চিঠিতে লিখেছেন ভিরোজিও, “তরুণ ছান্রদের."গুরুত্বপুণ" প্রশ্নের 
একাঁটমান্র দিক দেখিয়ে গোঁড়া ও আধান্ঞান-সম্পন্ন করতে চাইনি ।” 

এখানে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে, হিন্দ? ছাত্রদের দর্শন পড়াবার সময় কি তিনি 
হিন্দু দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন ? হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিষোৎগার করার 
আগে তান কি হিন্দু শাস্ত্র, মহাকাব্য ইত্যাদির কথা জ্ঞাত করিয়োছলেন ? না 
করেনান। কারণ জেপ্টুদেরণ.:০ ধর্ম-সাহিত্য-ইত্যাঁদ সম্বন্ধে তাঁর কোনও 
শ্রদ্ধাবোধ যে ছিল না, তা আমাদের সুগোচর । 

আসলে সমসাময়িক কিছ? 'বিরুত প্রথা ( ইংরেজীতে যাকে বলে 119016101 ) 
দেখে তাঁর খুজ্টান-সুলভ পোত্বলিকতাবিছেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল । এছাড়া 
ছিল খঙ্টীয় সমাজের মধ্যে ইউরেশীয়দের নিরাপত্তার প্রশ্ন । কিন্তু প্রথা 
পাঁরবর্তনশীল ; মূল তত্ব শাম্বত। সহমরণ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা বিলুপ্ত, 
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বিধবা বিবাহ প্রচলিত । এতে হিন্দুধর্মের কেশাগ্রও খশ্ডিত হয়নি । যথাবাহত 
মন্ত্র উচ্চারণ করেই বিধবা বিবাহ হয়েছে এবং হচ্ছে। 

ডিরোজিওর হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার জনা তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। 
আবার জেপ্টুদের ধর্ম সম্বন্ধে অবজ্ঞা তাঁর সহজাত । মনে রাখতে হবে, যে বয়সে 
ডিরোজিও ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্য আত্মস্থ করে হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা 
করেছিলেন এখন সেই বয়সের আঁধিকাংশ বঙ্গসন্তানই দু লাইন ইংরেজী বা বাংলা 
সঠিকভাবে লিখতে পারেনা । পিতামাতার চোখে আজকাল তারা নাবালক । 
দোষ দিতে হয় তাঁদের, যাঁরা বিজাতীয় মানসিকতার শিকার হয়ে ডিরোজিওকে 
যুন্তিবাদী, মুক্ত মনের মানুব ইত্যাদি বিশেষণে বিশোষিত করেন । িরোঁজও 
যুক্তি প্রয়োগ করোছলেন অসম্পূণ ও বিরত তথ্যের উপর । বিরুত তথ্য থেকে 
যুক্ত প্রয়োগে আহরিত “সত্য'ও বিকৃত । বয়ঃ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সব শিষ্যই 
বুঝতে পেরেছিলেন গুরুর উপদেশের ভ্রান্তি । নিপাত যাওয়া” হিন্দুধর্মে তাঁরা 
ফিরে এসেছিলেন প্রায় সকলে । 

িরোজওর চিঠির 'দতীয় অংশ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করা যায় না। 
সরাসারভাবে গিতামাতার বিরুদ্ধাচারণ করতে ডিরোজিও নিশ্চয় বলেননি । 
[পতা স্বর্গ পিতা ধর্ম না বললেও এসব ব্যাপারে খষ্টধর্মের নোতিকতা উচ্চ । 
ডিরোজিও ছিলেন একজন সৎ খৃষ্টান। তানি যিশু আঁদিস্ট নৈতিকতা মেনে চলার 
চেষ্টা করতেন বলেই আমাদের ধারণা । +কন্তু তাঁর প্রাবন্ট পৌত্তীলকতাবিদ্দেষই 
ছাত্রদের মনে পৌর্তীলক পিতামাতা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার উদ্রেক করোছিল। 

[ বিনয় ঘোষ তাঁর শীবদ্রোহী ডিরোজিও' বইতে ডিরোজিওর চিঠির সম্পূর্ণ 
অনুবাদ করতে গিয়ে উদ্দেশ্য-পূ্ণ ভাবে স্বলিখিত কয়েকটি লাইন যোগ 
করেছেন। তার মধ্যে আছে, “পিতামাতার প্রতি বাধ্যতার মুখোস পরে অমানুষ 
হওয়ার চেয়ে কিছুটা অবাধ্য হয়েও মানুব হওয়া শ্রেয়।” এই ধরনের বন্তব্য 
1ডরোজিওর নৌতিকতাকে ক্ষুণ্ন করে ] 

উইলসনের তৃতীয় প্রশ্ন আজকালের পারপ্রোক্ষতে যথেষ্ট অশ্লীল মনে হতে 
পারে। কিন্তু সময়টা তখন 1831 খুষ্টাব্দ। সে সময়েহিন্দু পাঁরবারের 
মেয়েদের খতুদর্শনের আগেই বিয়ে হতে যেত। ভাইবোন বড় হলে তাদের 
বসবাসের মধ্যে দূরত্ব গড়ে উঠতো । আবার কৌলিন্য প্রথা, বাল-ীবধবা ইত্যাঁদ 
জাঁড়ত কারণে নানারকম ব্যভিচার প্রচলিত ছিল হিন্দসমাজে । কিন্তু 
ইউরেশীয় পাঁরবারে প্রচলিত ছল ইউরোপায় সংস্কৃতি। গিরোজিও-ভবনে 
অনুঢ়া ভাঁগনন আ্যমেলিয়ার ছল স্বচ্ছন্দ পদচারণা । সে বাড়ীতে বিলক্ষণ 
গতায়াত ছিল কিশোর ছাত্রদের । ভগিনীর সঙ্গে বড়ই স্নেহময় সম্পর্ক ছিল 
ডিরোজওর । ভাঁগন? দাদার কাছে মাঝে মাঝে বৌদি আনার আব্দার করতো । 
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তার উক্তরে ডিরোজও িখোছিলেন সুন্দর একট কাঁবতা £ 


বৌঁদাঁদ চাস ? বোনাঁট আমার, 

বৌদিদি তোর চাই ? 
তারার হাটে খজবো এবার 

দেখবো যাঁদ পাই ! 
তুই যে মোদের পূণা প্রভা, 

ঠাকুর ঘরের দীপ; 
তোর মতোটিই আনতে হবে 

পূণ হোমের টিপু । 
স্বপ্ন দেবীর পাখা দুখান 

ধার করে না নিয়ে, 
ঝড়ের রাতে বেরিয়ে যাব 

কারেও না; জানিয়ে 
ধরবো গিয়ে ঝড়ের বেগে 

রামধনুকের ডোর, 
রামধনুকের একটি রেখা 

বৌদি হবে তোর ! 
ডুববো সোজা সাগর জলে 

সযলোকের মত, 
প্রবল গুহায় অপ্সরারা 

নাইতে যেথায় রত, 
পরীরাণশর মুক্টখান 

আনব সাথে মোর ; 
সেই মুকুটের মধ্যমান 

বৌদি হবে তোর ! 
পক্ষীরাজের 'পিঠেতে সাজ 

মুখে লাগাম দিয়ে, 
জাদু জানা পাগল পানা 

ক্পনাকে 'নয়ে, 
সটান 'গয়ে ক্প লোকের 

আনব সে মন্দার । 
বৌঁদ তোমার সেই তো হবে 

বোনাট গো আমার ।*'4 £ 
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হিন্দু সমাজের কিছ মানুষ কুৎসা প্রচার করেছিল সত্য । এক সমাজের 
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অন্য সমাজকে দেখলে এ ধরনের বিকাঁতি আসা সম্ভব । 

এই তৃতীয় প্রশ্নের ডিরোজিও ষে উত্তর দিয়েছিলেন তা স্বাভাবিক ৷ কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে বৃন্দাবন ঘোষালের রটনা আজকালকার যুগেও অস্বাভাবিক 
নয়। সেই সঙ্গে স্বাভাবিক, অধ্যাপকের সুন্দরী ভগ্নী (বা কন্যা) থাকলে ঝড় 
জলের রাতেও টালা থেকে টালিগঞ্জ অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করতে 
যাওয়া । বা তাঁর বাড়ীর কাছে ঘর ভাড়া নেওয়া ! নান্দনিক কারণেই । 

আর সুপুর্ষ ধনীর দুলাল দক্ষিণারঞ্জন যে 'লেড? কিলার ছিলেন তাতো 
এরীতহাসিক সত্য ! উান বদ্ধ'মানের বিধবা রাজমাহষীঁকে ইলোপ করে আনতে 
গিয়ে বেধড়ক প্রহার খেয়েছিলেন । মিস হাউদের ব্যাপারেও দক্ষিণারঞ্জনের যে 
যথেম্ট উৎসাহ ছিল, সেকথা হিবনাথ শাস্নী লিখে গেছেন । 

যাঁরা ডিরোজওকে নান্ভক অজ্ঞাবাদী বানাতে চান তাঁরা লক্ষ্য করবেন 
চিঠিতে দুবার দুটি বাক্যে ডিরোজিও নিজের আছ্ভিকতার কথা লিখেছেন । বিনয় 
ঘোষ দ্বিতীয় বাক্যটি সুকৌশলে বাদ দিয়ে চিঠিটি “সম্পূর্ণ উদ্ধৃত" করেছেন 
তাঁর “বিদ্রোহ? ভিরোজিও, পুদ্তকে ! সত্য নিষ্ঠার চমৎকার উদাহরণ ! 
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৫. উত্তর কথ 


পদত্যাগ করলেন ভিয়োজও । তাতে বরং সুবিধাই হলো তার । এখন 
আর ছাব্রদের কাছে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে বাধা নেই। আর 
ছাররাও তো তাঁর হাতের কাছেই ! তাছাড়া স্ব-সম্প্রদায়ের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কিছ? 
ক।জ করার সুযোগ এসে পেল তাঁর হাতে | স্ব-সম্প্রদায়ের অধিকার এবং সুযোগ- 
সুবিধা নিয়ে তিনি লড়াইও সুরু করে দিলেন। 1831 এর জুনে একটি 
দৌনিক পান্রকা সম্পাদন স:রু করলেন জিরোজিও । নাম, 'ইন্ট-ই-শ্ডিয়ান” । বাঁদও 
“কযালিডোদ্কোপের' মত স্বজাতিদের স্বাথরক্ষা এবং হিন্দুদের নিপাত করাই 
ইন্ট ই-শ্ডিয়ানের' উদ্দেশ্য, তবুও উদ্দেশা সম্বন্ধে বলা হল, ন্ট ইশ্ডিয়ান” সমস্ত 
সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার 'নয়ে লড়াই করবে । 

শুধু; ডিরোজিওই নয়, তাঁর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তাঁর ছান্নরাও একে একে 
পান্রিকা সম্পাদনা করতে সুরু করলেন। 1831 খন্টাব্দের মে মাসে কঞ্চমোহন পত্তন 
করলেন এক ইংরেজী সাপ্তাহক, 'এনকোয়ারার ৷” পরের মাসে রাঁসকরুষ্ণ' মাল্লক ও 
দাক্ষণারঞ্জন মুখাজব পত্তন করলেন বাংলা সংবাদ-পন্ত 'জ্ঞানান্বেষণের'। 'জ্ঞানান্বেষণ, 
পরে ইংরেজীতেও প্রকাশিত হতো । উভয় পান্রকার মাধ্যমেই ডিরোঁজওর 
ছাত্ররা হন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে লাগলেন । সমসামাঁয়ক মিশনাত্রী 
পন্রিকা “ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজাভারের' মতে এএনকোয়ারার” ও 'জ্ঞানান্বেষণ' 
হচ্ছে শিক্ষিত হিন্দুদের এক ক্ষুদ্র দলের মুখপন্র, যাঁরা ইংরেজী সাহিত্যে প্রভৃত 
দক্ষতা অর্জন করেছে এবং উদারনৈোতিকতায় সবচেয়ে অগ্রসর । যাঁরা সবপ্রকার 
কপটতা ও দ্দিধাগ্রন্ত মানাসকতার সঙ্গে লড়াই করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের 
সবকিছু- শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ, প্রাচীন এবং আধুনিক, বৈদাপ্তক এবং পৌরাণিক, 
জলাঞ্জাল দিয়েছে । এসব করে তারা একাঁট ধর্মশন্য অবস্থায় আছে এবং 
তারা নিজেদের সত্যসম্ধানী বলে ঘোষণা করেছে ।৮5*৮ 

“এনকোয়ারারের' হিম্দুধর্মের ওপর যুক্তিহীন জেহাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গে 
ইয়ং-বেঙ্গলের প্রত সহানুভূতিশীল ইশ্ডিয়া গেজেট লেখে, "দেখা যাচ্ছে 
সবকিছুই পাঁরকপ্পিত ভাবে বিরন্ত ও ক্রুদ্ধ করার জন্য; বিশ্বাস জন্মাবার 
জন্য কিছুই নেই । যা বোঝা যাচ্ছে, লেখকেরা বয়সে তরুণ ও অনাভিজ্ঞ, তাঁদের 
ইংরেজও কাঁচা, তাঁদের পিতৃপুরুষের ধর্ম সম্পর্কেও ভাসা ভাসা জ্ঞান-_যাতে 
তাঁদের বিশ্বাস টলেছে, কিন্তু পাঁরবর্ত 1হসাবে কোন কিছুকে তাঁরা স্থান দিতে 
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পারেন নি। দেশের লোকেরা তাঁদের এই রকম মনোভাব কিভাবে গণ্য করবে 
জানিনা, এবং অবশ্যই সিদ্ধান্ত করবো, এই মানাসকতা যতক্ষণ না তাঁরা ত্যাগ 
করছেন ততক্ষণ তাঁদের সত্য ও সংগুণের পথে উপযোগী হওরার সমস্ত আকাঙ্খা 
ত্যাগ করতে হবে 152 

গোটা ব্যাপারটা বালসুূলভ। ডিরোজিও প্ররোচিত ধমণ্শন্য অবস্থাটা 
বজায় থাকবে না, খম্ধর্ম এসে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হবে। এটাই িরোজিওর 
আকাঙ্খিত ছিল। অন্ততঃ দুজন শিষ্যর ক্ষেত্রে তা পরণও হয়েছিল । পরবতঁ- 
কালে কষ্মোহন তাঁর “এনকোয়ারার' পাত্রকায় বলেন, হিন্দুকলেজের শিক্ষার 
প্রভাবে প্রথমে তিন উচ্ছঙ্খল ও নাস্তিক হয়েছিলেন। এই অবস্থায় তাঁর মনে 
একাঁট মৌলিক ও উচ্চ নৌতিক আদর্শ সঞ্চারত করেন ডিরোজিও। ফলে 
নান্তকতা সত্বেও তান নোৌতিক মূল্যবোধে বিশ্বাস ফিরে পেলেন । এরকম 
মানাসক অবস্থায় খম্টধর্ম তাঁদের আশ্রয় দিল, এবং তিনি ধন্য হলেন ।5"3 

ডিরোজিওর দুই জীবনীকার এডওয়ার্ডস ও ম্যাজও রুষ্কমোহনের ও 
মহেশচন্দরের ধমন্তির গ্রহণে ডিরোজিওর অবদানের কথা বলেছেন। 

[ প্রতিবাদে কেউ হয়তো বলতে পারেন, “কেন কুষ্মোহন ও তাঁর বন্ধুরা তো 
কলকাতার পথে পথে যিশুর বাণী প্রচারের ভান করে মিশনারাদের 'বিরুত বাংলা 
ভাষা ওস্ুল উচ্চারণ নকল করে তাঁদের প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করতেন ?” চিন্তা করে 
দেখলে এটা স্পন্টতই অনুভূত হবে, এই বিদ্রুপ ও অশ্রদ্ধার লক্ষ্য খুন্ট বা খম্টধর্ম 
নয়, অযোগ্য সুসমাচার প্রচারকের দল। খ্ষ্টধর্মের কোনও তত্ব নিয়ে প্রশ্ন 
তোলেনান রুষমোহনরা ] 

ইস্ট ইশ্ডিয়ানের' পাতাতে ডিরোজও শুধু যে রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরুদ্ধে 
বিষোংগার করে মুখের ফেনা বের করতে লাগলেন তাই নয়, রামমোহনের মত 
সংসকার-পন্হণ ও প্রসন্ন কুমারের মত মধ্যপন্হ হিন্দুদেরও রেহাই দিলেন না। 
তাঁর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মাধবচন্দ্ মল্লিক “ইন্ট ইশ্ডিয়ানে লিখলেন, “রামমোহন 
রায় যে কিসে বিশ্বাস করেন আর কিসে বিশ্বাস করেন না, তা তার শত্রঃমন্ত 
কেউই জানেন না। এতো .সবজনাবাদত ঘে রামমোহন বেদ, পুরাণ, কোরান, 
বাইবেল, সবকিছুর কাছেই আবেদন রাখেন, প্রত্যেকটার ভালটা আহরণ করেন, 
আর কোনও কিছ খারাপ লাগলেই বাতিল করে দেন। তিনি যোগ দেন 
থম্টান এবং হিন্দ? উভয় একেন্বরবাদীদের প্রার্থনায় । যাঁদও কোনটাকে তিনি 
বেশী পছন্দ করেন, তা বলা শন্ত। মানুষের কাছে ব্রাহ্মণসূলভ প্রণাম পেলে 
তান ব্রাহ্ষণসূলভ আশীবনীও করেন এবং . ব্রাহ্মষমভার কার্যপদ্ধাত যাঁদ 
তাঁর অনুমোদিত বলে ধরা যায়, তাহলে তাতে দেখা যায়, গোঁড়া হিন্দুদের মত 
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তাঁরা ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন । তিনি সর্বদা হিন্দুদের মত জীবন যাপন 
করেন ; শীতকালে মাঝে মাঝে অল্পস্বস্প মদ্য পানও করেন । ইউরোপায়ানদের 
সঙ্গে খাবার টেবিলেও বসেন তিনি, যঁদও কিছুই খাননা। তাঁর অনুগামীদের 
মধ্যে অন্ততঃ কয়েকজনের আচার আচরণ মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁর নামের 
আড়ালে আশ্রয় নিয়ে তাঁরা শাস্নাবরুদ্ধ আমোদ প্রমোদে গা ভাসিয়ে মদ মাংসে 
ডুব দেন আবার ব্রাহ্মণদের প্রণামী দিতেও ভোলেন না। মুখে হিন্দুধমে" 
আববাসের কথা বললেও ব্রাঙ্গণদের প্রণামী দিতে ও বাড়ীতে প্‌জা করতে 
ছাড়েন না |৮5-4 

এখানে অনুধাবন যোগ্য রামমোহন ছিলেন একজন সংস্কারবাদী হিন্দু । 
কিন্তু ডিরোজিও শিষ্যরা 'হিন্দত্বকে আপাদমস্তক বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন 
ডিরোজিওর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে । সূতরাং রামমোহন রায় পোত্তলিকতাবিরোধা 
হয়েও কেন হিন্দ? আচার ত্যাগ করছেন না, এটাই ছিল তাদের মাথাব্যথার 
কারণ। সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের কোনও বোধই ছিল না। উচ্চন্তরের 
হিন্দু সাধকেরা যে পরর্রহ্ষবাদী হতে পারে-হন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিমিরাচ্ছন্ন এইসব 
বিভ্রান্ত বালখিল্যদের তা ছিল ধারণার অতর্ত। কিন্তু রামমোহনের কাছে 
বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ, আবেন্তা ইত্যাঁদ পাঁথবীর যাবতীয় 
ধমগ্রন্হ ছিল জলবৎ তরলং ৷ রামমোহন প্রতিভার বিশাল বর্ণালীকে উপলব্ধি 
করার সাম বিভ্রান্ত বালখিল্যদের মধ্যে সম্পৃণ“ অনুপাস্থিত ছিল। তাই তাদের 
এহেন আঁভযোগ ॥ তাঁদের সবচেয়ে বড় আঁভযোগ, রামমোহন কেন হিন্দুদের 
মত চলাফেরা করেন। অর্থাৎ রামমোহন তাঁদের মত গোমাংসভক্ষণ করেন না 
দেখে তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। 

এছাড়া দেখা যাচ্ছে ডিরোজও-শিব্যরা এক ধরনের বৌদ্ধিক ফ্যাসীবাদে 
বিশ্বাসী । একজন পৌন্তলিকতা-বিরোধণ হলেই তাঁর পাঁরবারের সকলের ওপর 
মানাসকতাট চাঁপয়ে দিয়ে তাঁদের পুজাপাট বন্ধ করতে হবে । মানাসকভাবে 
পারবারের লোকজনেরা নাঁস্ভকতা বা একেম্বরবাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হোন বা 
না হোন, পেটা দেখার প্রয়োজন নেই ! কারণ পুরুষতাঁন্ত্রক সমাজে বাড়ীর 
কতহি স্ব। তাই তাঁরা প্রসন্ন কুমার ঠাকুর সম্পকে অনুযোগ করেন, প্রসন্ন 
কুমার নিজেকে একেম্বরবাদী বললেও বাড়ীতে দূর্গাপূজা করেন। ভিরোজিও 
[শষ্যগণ আশা করতেন প্রসন্ন কুমারের মত মানুষেরা আত্মীয়-স্বজনদেরও 
বলপ্রয়োগ করে একেশ্বরবাদী করবেন; পুজাপাট সবকিছুই বন্ধ করে দেবেন 
বড়ীতে । প্রসন্ন কুমারের অনুরাগীরা অবশ্য সাফাই গেয়েছিলেন যে, পৃজাপাট 
বন্ধ করে দিলে দেবোত্তর সম্পান্ত থেকে বণ্চিত হবেন প্রসন্ন কুমার । আসলে 
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খুদ্টীয় একেম্বরবাদের দ্বারা তাড়িত হয়ে 'হন্দ; একেশ্বরবাদের আশ্রয়ে ভিড় 
করেছিলেন শিক্ষিত পৌত্ালক 'হন্দুরা। কিম্তু হিন্দু একেম্বরবাদ সহজে 
অনুধাবনযোগ্য নয়; “এক ব্রদ্ধ বিনা অন্য কাহারও আরাধনা কাঁরবে না” 
বললেই সকলে রক্ষবাদী হতে পারেন না। এটা কোনও রাজনৈতিক স্লোগান 
নয়। শুধু হিন্দ কেন, কোনও একেম্বরবাদই সহজ অনূধাবনযোগ্য নয় । 
পক্ষান্তরে পৌত্তীলকতা মানুষের সহজাত ধর্ম, সর্বন্তব্যাপী সহজগ্রাহ্য ও 
লোককান্ত। রামমোহন একেনবরবাদের দিকে ঝধকোছিলেন সেমীয় একে*বরবাদের 
তাড়নাতেই । স:প্রাচীন ও শীববর্তনমুখী হিন্দুধর্মকে তিনি যথার্থ সমাজ 
বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখতে ব্যর্থ হয়োছলেন। তাই 'শাক্ষত সমাজের বাইরে 
রামমোহনের ধর্মসংকারের কোনও প্রভাব ছিল না। রামমোহন প্রোথিত 
ব্রাহ্মধর্মও কোনওদিন ব্যাপক বিস্তারলাভ করেনি । জনগণনার প্রতিবেদন 
অনুযায়ী বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও ব্রাহ্ধদের সংখ্যা ছিল কিপিং আঁধিক পাঁচ 
হাজার মান্ত্। সুতরাং একে"বরবাদ তখন অনেক শাক্ষত মানুষের কাছেই ছিল 
আত্মরক্ষার পরিচ্ছদ মান্র। তাঁদের অন্তরের অন্তস্থলে তা প্রবিষ্ট হতে পারে নি। 
সেইজন্য তাঁরা এক কথায় বর্জন করতে পারেননি যাবতীয় পুরানো রীতপ্রথা । 
অবশ্য তৎকালীন বঙ্গসমাজে যথাথ* ভণ্ডলোকের অভাব ছিল না। মদ্যমাংসের 
লোভেই অনেকে আধুনিক সাজতেন ! 

মাধবচন্দ্রের প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষও লক্ষণীয় । এ ব্রাহ্মণ বিছবেষও িরোজিও 
সূত্র প্রাপ্ত । ডিরোজিও ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মত বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রাঙ্মণরাই 
হন্দ; সমাজের দুগগরক্ষক। তাঁরা থাকার জন্যই ভারতীয়দের এরীতহ্য ও 
মূল্যবোধ মুছে খষ্টীয় সাম্রাজ্যের প্রসারণ ঘটানো যাচ্ছে না। পরবতর্কালে 
ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ সবচেয়ে প্রকটরুপে দেখা যায় কৃমোহনের মধ্যে । রুফমোহন 
বলেন" “ব্রক্ষণ্যবাদ দেশের মধ্যে প্রোথিত দুনর্শীত বৃক্ষ । হিন্দুদের যাঁদ 
কেউ উপকার করতে চায় তাহলে তাকে এই বক্ষ সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। 
এই বৃক্ষ কোনওঁদনই সুফল প্রসব করবে না।” কষ্মোহনের এই ব্রাহ্মণ 
বিদ্বেষের পাশাপাশি যেমন ফ্রাম্সিস জেভয়ারে ব্রাঙ্মণবিরোধী উন্তি রাখা যায় 
তেমনই রাখা যায় সুলতান 'গিয়াসদ্দিন বলবনের উন্ত £ 

“যদ কাফের ও মূুশাঁরক হিন্দুদিগের সম্পূর্ণভাবে নিক্ষিয় করা না যায়, 
তাহা হইলেও এতটুকু কাঁরতে হইবে, যাহাতে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রস্দলের 
এই সকল জঘন্য শত্রু অসম্মান ও অভাবের মধ্যে জীবন-যাপন কাঁরতে বাধ্য হয়। 
বাদশাহদের ধর্মভশরুতার লক্ষণ এই যে, যখনই তাঁহাদের দৃষ্টি এই 'হন্দুদের 
ওপর পাঁড়বে, তখনই ক্লোধে মুখমপ্ডল আগ্রবণ“ ধারণ কাঁরবে এবং ইহাদিগকে 
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জিন্দা গোর 'দিবার কথা বারংবার মনে উদয় হইবে । বিশে কারয়া এই সকল 
কাফেরের নেতৃবন্দরব্রাহ্মণাদগকে সমূলে বিনাশ কাঁরতে হইবে । কারণ, ইহাদের 
দ্বারাই অধর্মের ও কুফরার প্রসারলাভ ঘাঁটিয়া থাকে ।”১.৫ 

দেখা যাচ্ছে, মানাসকতার দক দিয়ে রুফমোহন, ফ্রান্সস জেভিয়ার ও 


গয়াসউীদ্দন বলবন একই মণ্ে দাঁড়িয়ে । 

এর পরের ঘটনা হলো 1831 খম্টাব্দের জুলাই এর । ওই মাসের গোড়ার 
দিকে ইউরেশীয় নেতা জন িকেটসকে টাউন হলে এক বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া 
হলো। ব্যাপারটা ইউরেশীয়দের নিজ । এর মধ্যে ভারতীয় হিন্দুমুসলমান- 
দের কোনও স্বার্থ নেই। তবুও এই সময় বহু ভারতীয় নিমান্মুত হলেন । 
তারমধ্যে রুষ্মোহন ও রাঁসকরুষ্ণ মল্লিকও । তখন তাঁরা শিক্ষা সম্পন্ন করে 
ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক । দুজনেই ঠিক করলেন 
সভাতে তো যোগদান করবেনই, নৈশ ভোজেও ইউরেশীয়দের সঙ্গে গোমাংস ভক্ষণ 
করবেন। কারণ, তাদের তো কোনও কুসংস্কার নেই ! 

শিক্ষকদের দস্টান্তে ছান্রদেরও গোমাংসে অন[প্রাণিত হবার সপ্তাবনা। সনতরাং 
হন্দসমাজকে বাধা দিতে হয়। বাধা দিলেন স্কুল সোসাইটির তদানীন্তন 
সম্পাদক রাধাকান্ত দেব। হেয়ারের বিশেষ অনুরোধে ভডিরোজিও শিষ্যদ্বয় 
ভোজসভায় আর আহার সারতে পারেনান। 

1831 খণ্টাব্দের আগম্ট মাসে ডিরোজও শিষ্যরা বাধালেন এক 
মহাকেলেঙ্কারী-যা ভিরোজওর শিক্ষারই য্ান্তসঙ্গত পাঁরণাম বলা যায়। 
কুষ্ণমোহনের পৈতৃক বাড়ী ছিল ঠনঠানয়ার গুরপ্রসাদ চৌধুরী লেনে । 23শে 
আগন্ট রাতে রু্ষমোহন কোনও কাজের জন্য বাড়ীর বাইরে বৌরয়োৌছলেন। তাঁর 
অনুপস্থিতিতে বন্ধুবান্ধবেরা দল বে*ধে তাঁর বাড়ীতে এসে হিন্দনদের আদ্য-শ্রাদ্ধ 
করছিলেন । গরম গরম কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে তাঁরা মেছ'য়াবাজার 
থেকে রুটি ও গোমাংস কিনে এনে ভক্ষণ করতে লেগে গেলেন। কারণ গোমাংস 
ভক্ষণ ছাড়া যে হিন্দ,দের শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হয় না, সেটা তো সেমীয় একেম্বরবাদীরা 
তাঁদের কানে ভালভাবেই ঢুকিয়ে দিয়েছেন । শদুধ॥ গোমাংস ভক্ষণেই বিপ্লব 
সম্পূর্ণ হয় না। হিন্দূত্বকে যথাযথ আঘাত হানতে তাঁরা উীচ্ছিম্ট মাংস ও হাড় 
প্রাতবেশী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শঙ্তচন্দ্র ও ভৈরবচন্দ্র চক্রবতার গৃহে ছণড়ে দিয়ে 
“গোমাংস! এ গোহাড়' বলে চিংকার সুরু করলেন। 

চিৎকার শুনে চক্রবতাঁরা বোরয়ে এসে “াডরোজিও বৃক্ষের ফলদের কাণ্ড- 
কারখানা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। লোকজন ডেকে ধাওয়া করলেন বিপ্লবীদের 
দিকে । প্রহারের ভয়ে বাড়ী ছেড়ে দৌড় দিলেন ডিরোজিও-শিষ্যগণ ॥ রুফ- 
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মোহনের দাদা ভুবনমোহন বাড়ী ফেরা মান্ন প্রাতবেশীরা দাবী করলেন, রষ- 
মোহনকে বাড়ী ছাড়া করতে হবে । শেষপর্যন্ত তাই করা হলো। কুষমোহনকে 
ত্যাগ করতে হলো 'পিতৃগৃহ। হিন্দুপাড়ায় কেউ তাঁকে ঘর ভাড়াও দিতে 
চাইলো না। উপরম্তু গোমাংসভোজীকে গালাগাল ও কট্ুকথা বর্ষণ করতে 
লাগলো । শেষপর্যন্ত কষ্চমোহনকে আশ্রয় দিলেন বন্ধ দক্ষিণারঞ্জন। মাঝে 
[তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করলেও আবার ফিরে এসেছেন বাড়ীতে । 

এদিকে সুযোগ বুঝে গৃহ-তাঁড়িত কষমোহনের দিকে এগিয়ে গেলেন সুদক্ষ 
শিকারাঁ আযালেকজাণ্ডার ডাফ । একজন মধ্যবত্ঁ বন্ধুর সহায়তায় কুষমোহনের 
পরিচিত হয়ে, তাঁর তৎকালীন অবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁকে খষ্টায় 
সতা না জানার জন্য অনুযোগ করলেন। রুষ্মোহন নিজের অসহায় অবস্থার 
কথা চিন্তা করে এবং ডাফের বাকচাতুর্ষে মুগ্ধ হয়ে, তাঁর বাড়ীতে খচ্টীয় 
উপদেশ মালায় অংশ গ্রহণ করতে রাজী হলেন। ফলে খন্টধর্ম সম্পর্কিত 
দ্বিতীয় বস্তুতামালার সুরু হলো । 

আবার ডাফের প্ররোচনাতে কষ্ষমোহন মন্ত্রণা দিতে লাগলেন দক্ষিণারঞ্নের 
কানে। ফলে জনরব উঠলো যে দুই বন্ধু অচিরেই খক্টধর্ম গ্রহণ করছেন। 
“একদিন দক্ষিণারঞ্জন গৃহে অনৃপাস্থিত ছিলেন, দক্ষিণারঞ্জনের নিষ্ঠাবান পিতা 
পূজা আঙ্ছকাদি সমাপনান্তে বাঁহবটিীতে আসছেন, এমন সময় এই অমূলক 
রটনা তাঁর কর্ণকুহরে প্রাবণ্ঠ হলো । তিনি ক্রোধে আত্মবিস্মিত হলেন এবং 
পাদদেশ থেকে কাম্ঠানার্মত পাদুকা উন্মোচন করে কষ্মোহনের  দকে নিক্ষেপ 
করলেন এবং আঁবিলম্বে তাঁকে গৃহ পরিত্যাগ করতে আদেশ করলেন ৮5 

দক্ষিণারঞ্জনের বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে কুষ্*মোহন ধমতলা অণলে 
খৃষ্টানদের সঙ্গেই বসবাস করতে থাকেন। এই সময়ে 'বাভন্ন ইউরোপাীরদের 
সঙ্গে তাঁর ঘানষ্টতা হয়। কর্ণেল পাউীন নামক এক খৃষ্টভন্ত কনে'লের সঙ্গে 
তিনি জ্টীমারযোগে গঙ্গাসাগরও ভ্রমণ করেন বলে শিবনাথ শাস্তী 
জানিয়েছেন ।5"* 

গোহাড় নিক্ষেপের ঘটনা সম্পকে" রুষমোহনদের প্রাতি সহানুভূতিশীল 
পান্তুকা শদ বেঙ্গল কনিকল' মন্তব্য করে, দ্খের সঙ্গে জানাচ্ছি, ব্যাপারটা 
বিবেচনা বা ক্ষমা করাও দুরূহ” 15"% 

শুধু আলেকজাণ্ডার ডাফ নন, ওই সময়ে বেকার হিন্দুদ্রোহী ডিরোজিও 
শিষাদের দুরবস্থার সুযোগ নিতে অনেকেই তৎপর ছিলেন। সালাহ্‌ডীদ্দন 
আহমদ বে্টিক পেপার্স ঘে'টে দেখিয়েছেন, ওই সময়ে স্প্রীম কোটের বিচারপতি 
স্যার এডওয়ার্ড রায়ানও বেকার 1ডিরোজিও-শষ্যদের চাকরা দেওয়ার জন্য 


৪৯০9. 


গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেশ্টিংককে সুপারশ করেন। কারণ, 
“এইসব চাকরা প্রাপ্ত ডিরোজিয়ানরা শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের দুর্গ ভাঙ্গতে 
সক্ষম হবে (৮5৯89 

গোহাড় নিক্ষেপের ফলস্বরুপই শেষপধন্ত রুফমোহন ও রসিকরুফ্ণ মল্লিকের 
চাকরী যায় পটলডাঙ্গা স্কুল থেকে । রাধাকান্ত দেব 1831 খুষ্টাব্দের ২রা 
সেপ্টেম্বর হেয়ারকে লিখেছেন,5'£: “আপনি নিশ্চয় পটলডাঙ্গা স্কুলের দুই 
শিক্ষকের নৈশভোজের কথা শুনেছেন। আমি জানতে চাইছি, আপনি 
জাতিচাতদের স্কুল থেকে তাড়াবেন, না তাদের স্কুলে রেখে হিন্দু ছান্রদের নস্ট 
করবেন 2 নৈশভোজ আগে ঘটলেও গোহাড় নিক্ষেপেবে পরে রাধাকান্তর চাপে 
রুমোহন ও রাঁসকরুষের চাকর গেল । এদের কার্যদক্ষতা সম্পকে উচ্চ ধারণা 
থাকা সত্বেও রাধাকান্তর অভিযোগ নস্যাং করতে পারলেন না ডোভড হেয়ার । 

গৃহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় কুষ্ধমোহন একটি নাটকও লিখে ফেললেন। 
নাম, “দি পারসিকিউটেড”। তাতে ওই গোমাংসভক্ষণও তৎপরবতাঁ ঘটনার 
প্রকাশ । হিন্দুধর্ম ও তৎকালীন 'হন্দুসমাজকে আক্রমণ । 

নিষিদ্ধ খাদাদ্রব্য আহারের জন্য মহাদেব পুত্র বেনীলালকে প্রায়শ্চিত্ত করতে 
বললেন । ছেলের ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে তান মাথা ঘামান না। কিন্তু তিনি 
ছেলেকে অনুরোধ করলেন, জাতপাত যেন বজায় থাকে। বেনীলাল নানা 
অন্তদ্বন্ধের মধ্য দিয়ে শেষ পফন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীতহলো, বদ্ধ পিতার জন্যও 
সতাকে বর্জন করা যায় না। বালখিল্য রুষ্ণমোহনের ধারণা, গোমাংস ভক্ষণই 
জীবনের চরমতম সত্য ! ধন্য ডিরোজিওর শিক্ষা-মাহমা ! 

গুরু ভডিরোজিওর “সত্য” সম্পর্কে কোনও উন্নততর বোধ ছিল না। 
ডিরোজিও “সত্যকে দেশপ্রেমের উপর প্রাতিষ্ঠত করেছিলেন । বলোছিলেন, 
“এম্পনাক দেশের প্রাতি ভালোবাসাও আমাকে সত্যকথন থেকে বিরত করতে পারবে 
না।” কিন্তু কোন্‌ পিত্য" 2 সত্য হচ্ছে এরীহক আত্মোন্নীতি। কথাটা 
বলেছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গে ঃ 

“আমার এক ভাই আছে স্কটল্যাণ্ডে, সেখানে সে একটি পেশা নিয়ে অধ্যয়ন 
করছে, যেটা এখানে পড়া সম্ভব নয়। তাকে এখানে আটকে রেখে ভনিষ্যতে 
“তুমি জীবনে অনেক বড় কিছু হতে পারতে, কিন্তু দেশপ্রেমের মানসিকতা নিয়ে 
তুম এখানেই লেখাপড়া 'শিখেছো” বলাটা কি আবিচার হতো না ?” 

পরে দেখা গেছে ভডিরোজিওরা এই “বড় হবার” তাঁগদেই দলে দলে দেশ ছেড়ে 
চলে গেছেন অনান্তর। 5" £ 

্রাঙ্মণদের আক্রমণ করে নাটকে কষ্ণমোহন লিখলেন পোৌরহিত্য, বৃত্তির তাগিদে 


৯১১. 


তাঁরা নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই দেখেন না'"শধ, স্বার্থপরতাই ব্রাঙ্মণদের পরিচয় 
নয়, বর্বরতা ও অমানাবকতা ব্রাহ্মণদের অপরাপর চারিন্রিক বৈশিষ্ট্য । 

গৃহচ্যত রুষ্মোহনকে বোধ হয় ক্ষমা করে দেওয়া যায় পদ পারাঁসাঁকউটেড 
নাটক লেখার অপরাধ থেকে। প্রতিভাবান এই বঙ্গসন্তান তখন নিতান্তই 
পরিস্থিতির শিকার। ডাফ-ডরোজিওর দ্বারা বিল্রান্ত। বন্ধ্‌-বান্ধবদের 
সামায়ক অত্যৎসাহের জন্যই বিড়ম্বিত হয়েছিল তাঁর জীবন ! 

হিন্দুধর্ম নিন্দায় সবচেয়ে এগিয়ে গেলেন অবশ্য মাধবন্দ্র মঞ্লিক। 
তিনি বললেন'""পৃথিবীর মধ্যে আম ও আমার মিন্ররা যদ্রপ হিন্দুধর্ম" ঘৃণা 
কাঁর তদ্রুপ আমাদের অপর কোনও ঘৃণ্য বন্তু নাই। 'হন্দুধর্ম কুকর্মের মদ্রূপ 
কারণ তদ্রুপ অপর কুকর্মের কারণ জ্ঞান করি না হিন্দ:ধর্ম দ্বারা ঘদ্রূপ কুক্রিয়ার 
প্রবৃত্ত হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমর বোধ কার না এবং সর্ব সাধারণ 
লোকের শান্ত ও কূশল ও সখের 'হন্দুধর্মে যের্প ব্যাঘাত জন্মে তদ্রুপ 
অপর কোন 'বিষয় আমরা বাঁঝ না ।”5+:5 ত 

যাইহোক [ডিরোজও ও তাঁর শিষ্যদের হিন্দুধর্ম বিরোধ ধারাবাহক কুৎসা 
প্রচার তাঁদের প্রাত সহানুভূতি সম্পন্ন ইংরেজী সংবাদপত্র 'ইশ্ডিম়্া গেজেটেও' 
সমর্থন করতে পারেনি । 21শে অক্টোবর তাঁরখের ্ডিয়া গেজেট? লিখেছে, 
"বাঙ্গালী তরুণেরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে দেশীয় সমাজের রাঁতিনীতির বিরুদ্ধাচারণ 
করছে ।” 

তারপর প্রায় আকাঁষ্মক ভাবেই জীবনাবসান ঘটলো ডিরোজিওর। 1831 
খম্টাব্দের 17ই ডিসেম্বর কমোদ্যোগী ভডিরোজিও গ্িয়োছলেন তাঁর পুরনো 
স্কুল 'ধর্মতলা আাকাডেমীর, পরীক্ষা নিতে । পরীক্ষা নিয়ে এসে সন্দর একটি 
প্রাতবেদনও লিখলেন ইম্ট ইশ্ডিয়ানের জন্য । সেই প্রতিবেদনে দেখা গেল 
স্ব-সম্প্রদায়ের ভাবষ্যতের জন্য 'তাঁন 'ান্তত ৷ সঙ্গে সেই অপ্রাতিহত হিন্দুবিদ্বেষ । 
লিখলেন ঃ 

“একজন হিন্দ; তার ধায় আচার আচরণ সম্পূর্ণ পাঁরত্যাগ করলে 
দেশবাসীরা তাকে জাতি্চ্যিত বলেন । তান এখন আর 'ইন্দু নন। তবে কি 
তিনি? তিনি উত্তর দেন, একজন সত্যপ্রেমী 1৮5" £ 

একজন থন্টান তাঁর খল্টীয় আচার আচরণ পরিত্যাগ করলে সত্যপ্রেমী হন 
না মিথ্যাপ্রেমী হন, সে বিষয়ে ডিরোজও কিছু লেখেন নি! 

তারপরই 'তিনি আক্রান্ত হলেন মারাত্মক কলেরা রোগে । তখনকার দিনে কলেরা 
রোগে মৃত্যু প্রায় অবধারিত ছিল । সেজন্য 23শে ডিসেম্বর তান একটি উইল 
করলেন। তাতে সমন্ঞ সম্পাত্ত সমভাবে ছোট ভাই ও ছোট বোনের মধ্যে ভাগ করে 


৯ 


দিলেন। আন্তমকালে রুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, ডঃ জন 
্র্যাপ্ট, ইউরেশীয় নেতা রিকেটস প্রমুখ ছান্ন ও বন্ধুরা উপাস্থিত থাকতেন। টমাস 
এডওয়ার্ডসের বর্ণনাঅনুষায়ী ডিরোঁজওর জীবনের শেষ দিনগুলিতে তাঁকে স্কচ 
কাব ও লশ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতষ্ঠাতা টমাস ক্যাম্পবেলের বিখ্যাত কাঁবতা 
'প্লেজারস অব হোপ' থেকে পড়ে শোনানো হচ্ছিল । 'রিকেটস ফাদার হিলকে ডেকে 
এনেছিলেন 'কনফেশানের জন্য ৷ 

26থে ডিসেম্বর সোমবার বেলা দশটায় অবসান ঘটলো উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংলার সবচেয়ে বিতকিত চরিন্র হেনরী ভিভিয়ান ভিরোজিওর জীবনের । 

আধুনিক সেকুলার লেখকগণ ডিরোজিওকে নাস্তিক বলে আঁভক্ষেপ করেন। 
প্রচার করেন, “থল্টধর্মের নৌতিক আদর্শের প্রাত তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, কিল্তু তাঁর 
ঈশ্বর মাহাত্ম্য বা অলৌকিকতাতে 'তাঁন বিবাসী ছিলেন না।” প্রচার করেন, 
পাদ্রী হিলকে নাকি তিনি মৃত্যু শহ্যায় বলেছিলেন, “ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে 
চুড়ান্ত সত্য কা তা আজও আম জানি না। আমার অনুসন্ধান শেষ হয়ান 
এখনও |” 

এ ধরনের অপ্রামানিক উত্তির সূত্র সম্ভবতঃ টমাস এডওয়াডসের ডিরোজিও 


জীবনী । এডওয়ার্ডস লিখেছেন ঃ 
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[রেভারেপ্ড হিল যখন িরোজিওকে দর্শন করেন তখন মহেশচন্দ্র ঘোষ 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমস্ত কথাবাতহি শুনেছিলেন, কানে কানে কিছু 
কথাবার্তা ছাড়া । বাঁদও তিনি পরে খ্চ্টান হয়েছিলেন এবং সত্য গোপন করার 
কোনও কারণই নেই তাঁর, তান ঘোষণা করেন, কোনও রকম মৃত্যুকালীন 
বটি স্বীকার ছিল না, খন্টধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে কোনও দলও স্বাক্ষর 
করেনান ডিরোজও। ডিরোজিও যেমনভাবে জীবন যাপন করতেন তেমন 
ভাবেই মরোছলেন, সত্য অনুসন্ধান করতে করতে | 


৯৩ 


সুতরাং স্পন্ট বোঝা যাচ্ছে, মহেশচন্দ্রের মুখের কথা বিকৃত হয়ে চলে এসেছে 
ডিরোজওর মুখে। 

মহেশচন্দ্র ঘোষের উত্তির উৎস এডওয়াডস আমাদের জানান নন । এডওয়ার্ডসের 
বই লেখার বহু আগে তিরিশের দশকেই মহেশচন্তর প্রয়াত হন। সুরেশ চন্দ্র 
মৈত্র £':5 বলেছেন “সেই খৃষ্টান মহেশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন'**কিন্তু কোথায় 
লিখেছেন সেকথা উল্লেখ করেননি । সূতরাং এ সমস্ত তথ্যই অগপ্রামানক ৷ 
কণ্পিত ! 

এডওয়ার্ড কিছু পরে আবার স্পন্ট ভাষায় বলেছেন, [0619219 11%50. 17 
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[ ডিরোজিও খৃষ্টের চেতনা ও বিশ্বাসের মধ্যেই জীবন যাপন করতেন-- 
সেই বিশ্বাস ও জাঁবন তিনি যেভাবে বুঝেছিলেন, এবং অন্য কোনও বি"বাসে 
তিনি মরতে বা জীবন যাপন করতে পারতেন না | 

এছাড়া মহেশচন্দ্রের ডীন্ত সত্য হতে পারে না। মৃত্যুকালীন জবানবদ্দীতে 
পাদ্রীর কাছে খষ্টান বলে স্বীকার না করলে খণ্ট।দ কবরস্থান কিছুতেই জুটতো 
না ডিরোজওর মরদেহের । জোটোন ডোৌভড হেয়ারেৰর বা ডিরোজিওর বাল্য- 
বন্ধ; চার্লস পোটের। মহেশচন্দ্রের মিথ্যা বলার য্ন্তি আছে-_-ডিরোজওর মৃত্যুর 
সময় তো মহেশচন্দ্র খৃষ্টান ছিলেন না। গুরুকে নাস্তিক বলে আভক্ষেপ করায় 
তাঁর স্বার্থ ছিল। কারণ, নিজেরা পিতৃধর্ম ত্যাগ করেছেন আর গুরু নিজেকে 
খঙ্টান বলে স্বঁকার করছেন, এ বড় অসঙ্গাতির ব্যাপার ! 


ডিরোজিওর মৃত্যুর পর 1ডরোজিও-শিষ্যরা অভিভাবক শুন্য হয়ে গেলেন 
না। প্রচণ্ড সব্রিয় হয়ে উঠলেন চোরা শিকারী আযালেকজাণ্ডার ডাফ। 

এছাড়া 'ডিরোজও শিষ্যদের মন কাড়লেন যথার্থ নান্তিক ডেভিড হেয়ার | 
ডেভিভ হেয়ারের প্রাতি ডরোজিও শিষ্যদের ভান্তি অবশ্য নতুম নয়। ভান্তর 
কারণও যথেষ্ট ছিল। হিন্দু ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্যেই তো নিজেকে উৎসর্গ 
করোছিলেন হেয়ার ; রামতনু লাঁহড়ীর মত গরীব ছান্ররা তো হেয়ারের 
বদান্যতাতেই লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন । হিন্দু কলেজের অল্প বয়স্ক 
ছান্রদের বড়ই স্নেহ করতেন হেয়ার । হেয়ারের নিষ্কলঙ্ক চারন্র, স্নেহশীল ব্যবহার 
আর 'নিঃস্বাথ পরোপকা'রতা ছান্রুদের বিমোহিত করেছিল। তাঁরা ডেভিড 
হেয়ারকে সম্বর্ধনা জানাতে মনম্থ করেন। সেই অনুযায়ী 1830 খষ্টাব্দের 
28 শে নভেম্বর তাঁরা ডেভিড হেয়ারকে প্রথম সংবর্ধনা জানান। সভাপাতত্ 
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করেন রুফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । দ্বিতীয় সভা আহত হয় 1831 খচ্টাব্দের 
30 শে জানুয়ারীতে । সে সভার সভাপাঁত রাঁসক রুষ্ণ মীল্লক। ওই সভাতে 
শ্থির হয়, চাঁদা করে ডেভিড হেয়ারের একটি প্রাতকৃতি অঙ্কন করা হবে। 1831 
খৃষ্টাব্দের 17ই ফেব্রুয়ারী ডেভিড হেয়ারের জন্মাদনে দাক্ষিণারঞ্জনের সভাপতিত্বে 
অসংখ্য ছান্র সাম্মলিত হয় তাঁকে একটি প্রাতিরতি অঙ্কনের জন্য ডিরোজিওর বন্ধ 
খ্যাত ইউরেশীয়ান চিন্্ুকর চার্লস পোটের সামনে বসতেও অনুরোধ জানান হয় । 
দক্ষিণারঞ্জন একটি হৃদয়গ্রাহ বন্তুতা করেন। আঁভনন্দনপন্র পাঠ করে সংবর্ধনার 
উত্তরে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার জানান ঃ এদেশে এসে দেখলাম যে এখানে নানার 
দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে। ভুমি উৎপাদিকা ও অর্থকরা শন্তি অক্ষয় । আঁধবাসীরাও 
বাঁদ্ধমান ও পাঁরশ্রমী এবং অন্যান্য সভ্যদেশের লোকেদের মত ক্ষমতাবান। 
কিন্তু বহুকাল ধরে কুশাসন ও প্রজাপীঁড়নের জন্য এদেশ একেবারে অজ্ঞানতায় 
আবৃত হয়েছে । এদেশের অবস্থার পারবর্তনের জন্য ইউরোপীয় বিদ্যা ও 
বজ্ঞান প্রচার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । ষেবাঁজ আমার দ্বারা উপ্ত হয়েছে 
তা এখন মহাীরুহ হয়ে উত্রষ্ট ফল 'দচ্ছে--তার সাক্ষী তো আমার চতুর্দিকে 
প্রকাশিত। 

সেই ডোঁভড হেয়ার এাঁগয়ে এলেন ডিরোজও-শষ্যদের দিকে । ছান্রদের 
আঁর্থক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে স্যার এডওয়াড রায়ানকে বললেন তাদের 
জন্য সরকারা চাকুরীর বন্দোবস্ত করতে ৷ 

এঁদকে ডিরোজিও-শিষ্যরা রামমোহন পন্হীদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হচ্ছে 
দেখে শাঞ্কত হলেন ইশ্ডিয়া গেজেটের, মত সংবাদপন্তরও। তাঁরা দেখলেন 
রামমোহন পন্হণীরা মধ্যবয়সী, শিক্ষিত, ধনবান ও সামাজিক সম্মানের আঁধিকারী। 
তাঁরা পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা ও চিরাচরিত 'হন্দুধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের 
জন্য সচেষ্ট। সুতরাং সংবাদপন্রগুঁলি [ডিরোজও শিষ্যদের পরামর্শ দিল 
মধ্যপন্হীদের 'বরুদ্ধাচরণ না করার জন্য । কারণ ডিরোজও শিষ্যদের কোনও 
সদর্থক দর্শন নেই । তাঁরা পতৃপুরুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, ভডিনোজিওর দ্বারা 
বিভ্রান্ত হয়ে নাশকতায় লিপ্ত । মধ্যপন্হাঁদের সাহাযা নিলেই ডিরোজিও-শিষারা 
তাঁদের অভষ্ট ব্রত পালনে সমথ হবে । 

এদিকে মৌলবাদী ডাফের প্রয়াস সফল হতে সুরু করলো । 1832 খষ্টাব্দের 
28শে আগম্ট কষ্ধমোহনের বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ খন্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। 
এই খবরে কুষ্মোহন তাঁর 'এনকোয়ারারে' লিখলেন, “ভবিষ্যতে ডাফ আরও সুফল 
পাবেন।” হলোও তাই 1832 খঙ্টাব্দের 1?ই অক্টোবর স্বয়ং রুষ্ণমোহন ধর্মান্তরত 
হলেন ডাফের দ্বারা । ডেভিড হেয়ার তাঁকে এক কুসংস্কারের বদলে আর এক 
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কুসংস্কার গ্রহণ করতে নিষেধ করলেও বিরত হলেন না রুষ্কমোহন। উপরক্তু নিজে 
খূন্টান হয়ে অপরকে প্ররোচিত করতে লাগলেন খঙ্টান হওল্লার জন্য ৷ 14ই ডিসেম্বর 
ডাফ ধমান্তারত করলেন গোপীনাথ নন্দীকে। ভয়, প্রলোভন ইত্যাদি দেখিয়ে 
তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয়। তাঁকে বলা হয় অসুস্থ মায়ের কথা । 
গোপানাথ মায়ের কথা শুনে অশ্রু বিসর্জন করলেও সংকল্পে অটল থাকেন। 
একের পর এক তরুণকে ধমান্তারত হতে দেখে কুষমোহন এনকোয়ারারে' 
লিখলেন,£'£৫ “যেভাবে একের পর এক হিন্দ ধমান্তীরত হচ্ছে তার থেকে আমরা 
আশা করতে পার সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যখনই দেশের সমন্ভ মানুষই 
খন্টধর্মাবলদ্বী হয়ে যাবে |” ভিরোজও বৃক্ষের যথার্থ ফলই বটে কষমোহন ! 

এরকম পরিস্থিতিতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেও নতুন নতুন 'বাধি প্রবার্তত 
হতে লাগলো । 1813 খন্টাব্দের সনদ অনুযায়ী কোম্পানী ইংরেজী শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে সং্কত, আরবা ইত্যাদি প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার জন্য সরকারী অনুদান 
দিতেন । ফলে কলকাতা, বারাণসী ও দিল্লীতে সংস্কত ও আরবী শিক্ষার জন্য 
কলেজ গড়ে উঠেছিল । িরোজিও-শিষ্য রুষ্মোহন ও রসিকরুষ্ণ সরকারের 
নীতির সমালোচনা করে বললেন, প্রাচ্য বিদ্যার পচ্ঠপোষকতা অর্থহীন, সরকার 
প্রাচ্য বিদ্যার জন্য টাকা ঢালতে বাধ্য নয় ।5"£7 

এরপর গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রণা পরিষদে যোগ দিয়ে কলকাতায় এলেন 
টমাস বাবিংউন মেকলে। লর্ড বেশ্টিঙ্কের সাথে পরামর্শ করে তিনি এক 
শিক্ষানীতি গ্রহণ করলেন যাতে শুধুমান্ত্র ইংরেজী শিক্ষার জন্যই সরকারী অর্থ 
অনুদানের ব্যবস্থা রইলো । মেকলে প্রাচ্য ভাষাগদ্লিকে অবজ্ঞা করে বললেন, 
যদিও আমি সংস্কৃত ও আরবা পুভ্ভকসমূহ ইংরেজী ভাষাতেই পড়েছি, তাহলেও 
বলতে পার, এক সেলফ ইউরোপীয় গ্রন্ছহে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় 
ভারতবর্ষ ও আরবদেশের সাহিত্যে তা নেই। 

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন “বলা বাহুল্য কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসকরুফ। 
মাল্লক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবতাঁ, শিবচন্দ্র দেব, প্যারাঁচাঁদ মিন্র প্রভৃতি 
হন্দু কলেজ থেকে নবোত্তী্ণ যুবকদল সর্বান্তকরণের সাঁহত মেকলের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ কারলেন। তাঁহারা ষে কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া ইংরেজী 
শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা কাঁরতে লাগিলেন তাহাই নহে, তাঁহারাও মেকলের 
ধূয়া তুলিলেন, বলিতে লাগিলেন যে এক সেলফ ইংরেজী গ্রন্ছে যে জ্ঞানের কথা 
আছে সমগ্র ভারতবর্ষ ও আরবের সাহিত্যে তাহা নাই 15*:8 

মেকলের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি পক্ষপাতিত্বের নিন্দা করা যায় না। কারণ, 
[তান নিজে ইংরেজ, তায় সর্বশ্রেণীর হিন্দুরাই ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যগ্র 
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ছিলেন সে সময়। কিন্তু নিন্দা করতে হয় প্রাচ্য ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও 
তাঁর দন্তোন্তকে । কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় হলো, ভিরোজিও-শিষাগণও মোহগ্ুন্ত 
হয়ে তাঁর দণ্তোন্তিকে স্লোগান হসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন ! 

এই মেকলেবাদই ডিরোজিও-শিষ্যদের অবশিষ্ট দেশবাসীদের থেকে পৃথক 
করে ফেলোছল। তাঁরা মাতৃভাষা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন (ব্যাতক্রম অবশ্য 
প্যাঁরচাঁদ মিত্র )। রামগোপাল ঘোষ সন্যাসী শব্দের বানান লিখতেন “স্বন্যাসী |” 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাংলা সাময়িকপন্ন প্রকাশ করলেও “সংবাদ তামির 
নাশকের' ভাষ্য অনযযায়ী “বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছুই জানেন না, এবং বাঙ্গালা 
কথা কহিতে ভালো পারেন না, তাহাতে রু্চও নাই তথাচ বাঙ্গালা সমাচার 
কাগজের এঁডটর না হইলেই নয় 1৮5: 

একে তো ইংরেজী শিক্ষার প্রতি সরকারী পক্ষপাতিত্ব তাতে আবার 
ডিরোজও শিষ্যদের উল্লাস। আবার ডাফের স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
বাইবেলের ক্লাশ ৷ গোটা ব্যাপারটা সান্ধগ্ধ করে তুললো হিন্দঃসমাজকে । এঁদকে 
ডাফের আদর্শে অনুপ্রাণত হয়ে বাভন্ন মিশনারারা সারিয় হয়ে উঠলেন । 1835 
থষ্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার্স ও 1836 খন্টাব্দে ডিভোতা কলেজের ফাদাররা এবং 
1841 এ লরেটো হাউসের নানরা সাক্ুয় হয়ে উঠলেন ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের 
মাধ্যমে ধমন্তিরকরণের জন্যে । ফলে ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে কিং বিরাগ 
জন্মালো হিন্দু সমাজপাঁতিদের । বাঘ্রত হলো ইংরেজী শিক্ষার প্রসার। 

কিন্তু ডিরোজও আর ডাফই সব নয়। হিন্দ; কলেজের সব ছান্্ই সমানভাবে 
ডিরোঁজও গ্রস্ত নয়। সুতরাং কিছু অন্য সুরও শোনা গেল। িরোজও ও 
তাঁর শিষ্যরা ভারতে ইংরেজদের উপনিবেশ ম্ছাপন করে একই সঙ্গে বৃটীশ ও 
খন্টীয় রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু 12. 12. 1830 এর ই্ডিয়া 
গেজেটে” একাডোমিক আসোসিয়েশনের' সঙ্গে যুস্ত হিন্দ? কলেজের জনৈক ছান্ 
একাঁট প্রবন্ধ লিখে ইংরেজদের ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের বিরোধিতা 
করলেন ।5*৪০'মহেশচন্দ্র কষমোহন ও গোপানাথের খম্টধর্ম গ্রহণও সব ছান্ন ভাল 
মনে নিতে পারলেন না। আস্তে আস্তে তাঁরা বুঝলেন, ধর্মের ব্যাপারে তাঁরা 
বিভ্রান্ত হয়েছেন । 

ইতিমধ্যে নতুন সরকারী নাতির ফলে অনেক ভিরোজিও শিষ্যই বড় বড় 
সরকারী চাকরী পেলেন । সরকারী চাকরীর অবসরে নিজেদের মধ্যে আলাপ 
আলোচনা করার জনা 1838 খন্টাব্দে তাঁরা প্রাত্ঠা করলেন “সাধারণ জ্ঞানার্জকা 
সভা” । এই সভার নিয়মাবলীতে তাঁরা জানালেন, ধর্ম নিয়ে কোনও আলোচনা 
সভাতে হবেনা 15 শুধু তাই নয়, এখন দেখা গেল তাঁরা নিজেদের শিকড় 
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খ'জতে সুর করেছেন। তাঁরা হিন্দক্ছানের ইতিহাস চচাঁ করছেন ।5'2৪ মাতৃভাষার 
চর কথা বলছেন5** প্যারাঁচাদ মিন্র বিনয়ের সঙ্গে তাঁর বম্ধু রেভারেপ্ড 
রুফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কত হিন্দঃসমাজের কুৎসা গাওয়ার জবাব দিচ্ছেন 
তাবং হিন্দুশাস্ত্র ঘেটে ।5"2£ চিন্তা করা যায় ! 

আবার দেখা গেল ডিরোঁজও শিষ্য রাঁসকরুফ মল্লিক 1835 খঙ্টাব্দের 
5ই জানুয়ারী টাউন হলে এক বিরাট সমাবেশে 1833 খষ্টাব্দের সনদের 
সমালোচনা করছেন এই বলে যে এতে শিক্ষাথাতে অর্থব্য়ের পারবর্তে 
আঁতাঁরন্ত দুজন পাদ্রীর সৃষ্টি করা হয়েছে ভারতবাসীর অর্থে । 

অর্থাৎ মিশনারী অভিসাম্ধি সম্পকে ব্লমশঃ সতর্ক হয়ে উঠছে বাংলার নব্য 
যুবকেরা । যদিও শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে খন্টান হওয়ার প্রবণতা তখনও প্রবল। 
1838 খষ্টাব্দ পযন্ত হিন্দ, কলেজে শিক্ষিত 18জন তরুণ খন্টান হয়েছে। 
অসুস্থতার জন্য ডাফ 1834 খম্টাব্দে সাময়িকভাবে দেশে ফিরে যান। 1840 এ 
আবার ফিরে আসেন কলকাতায় । সারাজীবনে তান অন্তত পণ্চাশজন শাক্ষিত 
যুবককে খষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়োছিলেন । 

মিশনারী বিরোধিতার মানাঁসকতা থেকেই গোবিন্দচন্দ্রু বসাক প্রসন্ন কুমার 
ঠাকুরের “রফরাঁরে* খষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখলেন। সেইসব 
প্রবম্ধের প্রাতিবাদ জানালেন রস ডোনেলি ম্যাংগলস, রুষ্ণমোহনের 
“এনকোয়ারারে'*£5 | ডাফ এবং অন্যান্য মৌলবাদ খৃষ্টানদের তৎপরতার প্রাতিবাদে 
চল্লিশের দশকে ব্রাঙ্মসমাজ ও তাদের মুখপন্র “তত্ববোধিনী পন্রিকা" মিশনারীদের 
প্রচার অভিযানের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠলো। ব্রাঙ্দদের মিশনারী বিরোধিতার 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাও রুখে দাঁড়ালেন মিশনারী আভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে । খন্টধর্মকে 
আক্রমণ করে নানারকম পদীস্তকা প্রকাশ করে তা সুলভে বিক্রী করতে লাগলেন। 
কাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত “সংবাদ প্রভাকরে' মিশনারা উপদ্রবের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। 
খষ্টধর্ম বিরোধী নানা সাময়িক পান্রকা প্রকাশ পেতে লাগলো । অন্যাদকে 
খম্টধর্মের প্রাবল্য রোধ করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ধমস্তিরিতদের পুনরায় 
'সধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আসা সুর: হলো | গাঁঠত হলো পতিতোদ্ধার সভা ।, 
এইরকম নানা বিরোধিতার দ্বারা শাক্ষিতমনে খন্টধর্মের প্রভাব ক্ষুপ্ন হলো । 
1863 খষ্টাব্দে মৌলবাদী ডাফের ভারত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে অবসান 
ঘটলো শিক্ষিত বঙ্গসন্তানদের মধ্যে খুষ্টধর্ম বিস্তারের প্রয়াস । সমাপন হলো 
ডিরোঁজও-ডাফের ষুগলবন্দনী। 


ডিরোজও-শিষ্যদেরও বয়স বাড়তে লাগলো । তাঁদের জীবনে সংগৃহীত 
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হতে লাগলো নতুন নতুন তথ্য । নতুন নতুন তথ্য থেকে নতুন নতুন উপলাব্ধ। 
তাঁদের মুখ থেকে হিন্দুধর্ম .িপাতের স্লোগান আর শোনা গেল না। তাঁরা 
মাতলেন রাজনীতিতে । কিশোর বয়সে ডিরোজিওর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা 
ইউরোপায়দের ডেকে এনে ভারতভূমিতে বসত করতে 'দিতে চেয়েছিলেন । 
সেই ইউরোপাঁয়দের নানা ছিদ্র তাঁরা এখন দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি 
করতে সুরু করলেন বিদেশ শাসকদের অধানে তাঁদের বান্তব অবস্থাটা । 1843 
থঙ্টাব্দে সংস্রত কলেজ হলে "সাধারণ জ্ঞানা্জকা সভার এক প্রবন্ধপাঠের 
আসরে দাক্ষিণারঞ্জন মফঃম্বল কোর্টে সীমাহীন দনীতর কথা বললেন । আভযোগ 
করলেন, সরকারী উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের কথা কাগজেই থেকে গেছে । 
আসরে শ্রোতা ছিলেন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন। প্রবন্ধ শুনে উত্তোজত 
হয়ে তান বললেন, কলেজের হলকে বিদ্রোহীদের আখড়ায় পাঁরণত হতে দেবেন 
না। রিচডিসনের এই অশোভন ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন তারাচাঁদ চক্রবতাঁ। 
ওই 1843 খুন্টাব্দেই ডিরোজিও-শিষ্যরা স্থাপন করলেন “বেঙ্গল বৃটঁশ ইশ্ডিয়া 
সোসাইটি” নামক একটি রাজনৌতিক সভা । এই সভার উদ্দেশ্য ছিল 'রাজদ্রোহী 
না হয়েও বটীশ আইন কানুন মান্য করে দেশের মঙ্গলের চেষ্টা করা । এর 
আগে বঙ্গদেশের জমিদাররা একন্িত হয়ে নিজেদের স্বার্থে “ভূমধ্যকারী সভা, 
বলে একটি সভা করোছিলেন । অল্পাঁদনের মধ্যে দুটি সভা একীন্রত হয়ে সৃষ্টি 
হলো “বৃটীশ ইশ্ডিয়ান আসোসিয়েশন' । এই সাঁমাঁতির ছন্রতলে মিলিত হলেন 
রক্ষণশীল, মধ্যপন্হণী ও একদা উগ্রপন্হণ ডিরোজিও-শিষ্যগণ । “বৃটাশ ই-্ডিয়ান 
আসোনিয়েশনের মাধ্যমে তাঁরা যে রাজনাঁতি করলেন তা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
আবেদন নিবেদনের রাজনাঁতি । কারণ বৃটীশ শাসনে সবাঁংশে সন্তুষ্ট হতে না 
পারলেও তার কোনও বিকম্প আছে বলেও তাঁরা মনে করতে পারতেন না। 
পূর্ববাঁ তুকাঁ শাসন তখনও শিক্ষিত বঙ্গসন্তানের কাছে দুঃস্বপ্ন ছিল। 

আর তাদের নাস্তিকতা ? হিন্দু বিদ্বেষ? রাধানাথ শিকদার ছাড়া তাঁরা 
প্রত্যেকেই ধারে ধারে আষগ্তিক হয়ে গিয়েছিলেন । কেউ হয়েছিলেন রাহ্গ, 
কেউ একেশ্বরবাদণ পডীয়ঘ্ট কেউ বা ফিরে গিয়েছিলেন সনাতন ধর্মের কোলে । 
আস্তিক হয়েই তাঁরা থামলেন না। কেউ কেউ আবার কুসংস্কার গ্রন্তও হয়ে 
গেলেন। প্যারিচাঁদ মিত্র ও িবন্দ্রু দেব 1860 খষ্টাব্দের পর প্রেততত্ব নিয়ে 
আলোচনাতে নিম্ফল সময় আঁতবাহিত করতে লাগলেন । দাঁক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
অধোধ্যায় প্রচুর সম্পাত্তর আঁধকারা হয়ে 'টিকি রেখে পরম ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন। 
রামগোপাল ঘোষ শেষ পর্যন্ত ফিরে গিয়েছিলেন 'হন্দুত্বের মধ্যে। তাঁর 
বাগাটির বাড়ীতে দোল দুগোধসব হতো । মায়ের শ্রাদ্ধও তিনি নিষ্ঠবান 
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হিন্দুর মত করেছিলেন । রসিকরুক্ণ প্রাতিমা-পুজা সমর্থন না করলেও পরবতাঁ 
জীবনে হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি জানিয়েছিলেন, হিন্দধর্ম 
ত্যাগ করে নতুন কোনও ধর্ম গ্রহণ করা উচিত নয়। যে মাধব চন্দ্রের হিন্দ 
বিদ্বেষ ছিল পর্বত প্রমাণ সেই মাধবচন্দ্রু পাঁরণত বয়সে বাড়ীতে ধূমধাম করে 
দুগাঁপুজা করতেন । 'যযান্তবাদী ব্রাহ্ম রামতনূর আবার ব্রাম্মণ পাচক' ছাড়া 
চলতো না। মেয়ের বিয়ে তান জাত মিলিয়ে দতে ভোলেন নি ।5*25 

চিরজীবনের মত নাস্তিক থেকে গিয়েছিলেন শুধু রাধানাথ 'শিকদার। 
কিশোর বয়সে তাঁর ধারণা হয়েছিল দিনে একসের করে গোমাংস না খাওয়ার 
জন্যই বঙ্গসন্তানদের যাবতীয় দূর্গাতি। তাই এ বেলা অর্ধসের ও বেলা অর্ধসের 
গোমাংস খাওয়ার মধ্যেই জীবনের সিদ্ধি জ্ঞান করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত গোমাংস 
খেয়ে ষেতেন অঙ্কবিজ্ঞানী ভদ্রলোক | সারাজীবন তাঁর এই প্রত্যয় নন্ট হয়নি। 
অর্থাং তিনি ছলেন ধারণার দাস। সারা জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, নানা তথ্য 
তাঁকে অনা কিছ উপলাব্ধ করাতে সমর্থ হয়ান। ফলে বৃদ্ধ বয়সে দুরারোগ্য 
চর্মরোগে আকীান্ত হয়ে পাচক রেখে ডাল ভাতের ব্যবস্থা করতে হয় তাকে । তাঁর 
সারা জীবনের নান্তিকত।ও সেই কৈশোরের স্লোগানের দাস হওয়া ছাড়া কিছুই 
নয়। এটা নিছক একগংয়েমী ; এর মধ্যে যীন্তবাদ খোঁজা বৃথা । য্রীন্তবাদ 
মান্ষকে সচল রাখে । অভিজ্ঞত।র পর আঁভন্দ্রতা মানুষের দিক পরিবর্তন 
করে নিয়ে ষায় কৈশোর থেকে বার্ধক্যে। সদ্য গোঁফ ও কিশোর আর পক্ককেশ 
বৃদ্ধ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন না। কিন্তু রাধানাথ শিকদার সারাজীবন 
এক জায়গায় দাঁড়য়ে ছিলেন। 


1ডরোজও "শিষ্যরা পরবতাঁকালে অনেক ?কছুই করেছেন। কিন্তু গুরুর 
জীবনী কেউ লেখেন নি; গুরুর কবিতা নিয়েও মাথা ঘামাননি। গুরুর 
জাঁবন? প্রথম লিখেছিলেন একজন ইংরেজ, টমাস এডওয়ার্ডস ! তাও ডিরোজিওর 
মৃত্যুর পণ্ঠাশ বছরেরও পরে । 


তবে কি হেনরী ভিডিয়ান ডিরোজও নামক ইউরেশীয় যুবক ভারতের 
মাটিতে যুক্তিবাদীর ছদ্মবেশে শুধ্মান্র খুম্টধর্মের প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন ? 
তাঁর দ্বারা শুধুমান্ত্র অপরুতই হয়েছে বঙ্গসমাজ 2 

নিজের শ্রেণী-স্বাথেই ডিরোজিও থম্টধর্মের প্রসার চেয়েছিলেন এই দেশে ॥ 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, 'ডিরোজিওর ছিল খন্টান-স্দুলভ 
নৌতিকতাবোধ। তিনি ভণ্ড, লম্পট বা মিথ্যাবাদী ছিলেন না। ন্ট ইশ্ডিয়ানের' 
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পাতায় ম্যাকনাটনের কুৎসা করার মূলেও ছিল দুনাঁতির প্রাত ঘৃণা । 
তাই দেখা যায় সৌদনের দুন্পীতিগ্রপ্ত ব্সমাজে ভিরোজিও-ীশষ্যরা মৃর্তিমান 
সততা হয়ে সমস্ত প্রলোভন থেকে দূরে থেকে সুনামের সঙ্গে সরকারী চাকরা করে 
যাচ্ছেন । রাধানাথ শিকদার দুঃস্থ কুলীদের বেগার খাটানোর জন্য দেরাদুনের 
জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে বিবাদ করছেন। ফলে সরকারা কর্মে বাধাদানের 
আঁভযোগে আদালতের বিচারে জারমানাও দিতে হচ্ছে তাঁকে । 
িরোজিও যাঁদ কয়েক বছর 'হন্দু কলেজে শিক্ষকতা না করতেন, তাহলে 
ক উনাঁবংশ শতাব্দীর বঙ্গজাগরণ পিছিয়ে যেত? অবশ্যই নয়। ফরাসী 
বিপ্লবোত্তর ইউরোপাঁয় চিন্তাধারা বঙ্গসমাজে প্রবেশলাভ করোছল ইংরেজ 
শিক্ষার মাধ্যমেই । ইউরোপনীয় জ্ঞানের আলোকে পাঁথবীকে বিচার করতে 
সুর করোছিল বঙ্গসন্তানেরা। ডিরোজিও নিজের হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন 
কয়েকজন প্রাতিভাবান কিশোরকে । ডিরোজিও না থাকলেও পাশ্চমী শিক্ষার 
প্রভাবে সেই সব ছাত্ররা নিজেদের দাগ রেখে যেতেনই বঙ্গসমাজে । হয়তো আরও 
গভনর ভাবেই । 
ডিরোজিও-শিষ্যরা ইউরোপীয় সভ্যতার অ।পাদমন্তক গলাধকরণ করে স্বধর্ম 
ও এ্রীতহায বিরোধণ হয়ে উঠেছিলেন । ফলে ডিরোজিও শিষ্যদের কার্যকলাপ ও 
মৌলবাদী ডাফের তংপরতা বঙ্গসন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা পথে বাধা স্বরূপ হয়ে 
দাঁড়য়েছিল একদা । আর ইংরেজী শিক্ষাই তে। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-তলকের 
উদ্ভাস ঘাঁটয়ে সাঁষ্ট করোছল উনাবংশ শতাব্দীর হিন্দু জাগরণ ! 
ডিরোজও শিষ্যদের ব্যর্থতা 'নয়ে বহুজনে আলোচনা করেছেন। নানা 
বিদেশী মতবদ দিনে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন যাবতীয় তথ্য ৷ কিন্তু কোনও [দেশী 
মতবাদের প্রয়োজন করেনা, যদি আমরা বিবেচনা করি যে নিজেদের 'ভীত্তভূমিকে 
ভালভাবে না জেনেই, না সংদ্‌ঢ় করেই তাঁরা উচ্চলম্ফণ দিতে চেয়েছিলেন । নরম 
1ভাত্তভামিতে উচ্চলম্ফষণ হয়না । তাঁরা ছিলেন ছিন্নমূল। তাঁদের সম্বন্ধে 
সমকালীন কাব ঈবর গৃপ্তের ধারণা £ 
সোনার বাঙ্গাল করে কাঙ্গাল 
ইয়ং বাঙ্গাল যত জনা 
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে 
কানে লাগায় ফেসি ফেসিনা 
এরা না “হিন্দু না 'মোছলমান' 
ধমধিমের ধার ধারেনা । 
নয় 'মগ" এফরিঙ্গি' বিষম ধিঙ্গশ 
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ভিতর বাহির যায়না জানা। 
ঘরে ঢেশক কুলীন হয়ে 
ঘটায় কত অঘটনা। 
এরা লোনা জল ঢোকালে ঘরে 
আপন হাতে কেটে খানা । 
এছাড়া সেমীয় একেশবরবাদীদের পৌত্বীলকতা বিরোধী প্রচার গোটা উনবিংশ 
শতাব্দী ধরে শিক্ষিত বঙ্গসন্তানদের তাড়না করে বৌড়য়েছে। রামমোহন থেকে 
কেশক্ন্দ্র-_বঙ্গসমাজের উদ্জব্ল জোতিষ্কদের কেউই এ মানসিকতা থেকে মূত্ত 
হতে পারোন। কিন্তু এই মানাসকতার তাঁদের দেশের আপামর জনসাধারণ 
থেকে বাচ্ছ্নই করেছে মান্ত। পোত্তলিকতার অপবাদ 'ডিরোজও-শিষ্যদেরও 
তাড়না করেছিল। 
রামমোহন-ডিরোঁজওর যুগ থেকে বঙ্গসমাজ এখন বহুদরে । কিন্তু 
একেমবরবাদ এখন আর বঙ্গসন্তানদের তাড়না করে বেড়ায় না। ব্রাঙ্গরাও প্রায় 
বিলীন। ডেভিড হেয়ারেররত বিশুদ্ধ নান্তকদেরও চোখে পড়েনা । কেবল 
কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক নাস্তিকতার আশ্রয় নেয় অপকর্মের সমর্থনে । একদা ঘৃণিত 
পৌত্তলিকতাই এখন সদর্পে বিরাজ করছে দেশজুড়ে । কারণ পৌন্তুলিকতাই 
আপামর জনসাধারণের কাছে হৃদয়গ্রাহ্য, লোককান্ত, স্বাভাবক ও আনন্দময় । 


এতো কিছু বলার পরেও দুজন ডিরোজিও-শষ্যের কথা আলাদাভাবে 
বলতে হয়-_ একজন রামগোপাল ঘোষ ও অন্যজন কুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 

রামগোপাল ডিবোজিওর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বিদ্রোহী হলেও কোনওদিন 
মান্রা হারানান। তাঁর পিতামহর মৃত্যু হলে হিন্দুসমাজের লোকেরা তাঁর 
গোমাংস ভক্ষণের জন্য পিতা গোঁবন্দ ঘোষের সঙ্গে পারলৌকিক কর্মে 
অসহযোগ্িতা করতে থাকেন। ফলে বিপন্ন গোঁবন্দ ঘোষ পুত্রকে “হিন্দুধর্ম 
বিরোধী কিছ? করেননি? এই মর্মে ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করেন। পিতার 
এই অসহায় অনুরোধে বিচলিত রামগোপাল কাঁদতে থাকেন, কিন্তু শমথ্যা কৃথা' 
বলতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনাই রামগোপাল ঘোষের চারন্রের সম্যক 
পাঁরচয়। একাঁদকে তান ডিরোজও উপদিষ্ট সত্যের সেবক। অন্যদিকে 
পিতার অসহায় অবস্থা তাঁর বিবেককে পাঁড়ন করছে, তান কাঁদছেন। পরবতাঁ 
কালের রামগোপাল আক্ষরিক সত্যের চেয়ে বিবেককেই বেশী সায় দিয়েছিলেন । 
বাড়ীর পরিজনদের ধর্মবিশ্বাসকে তুষ্ট করতে 'তাঁন দেশের বাড়ীতে দুর্গোৎসবের 
ব্যবস্থা করেছিলেন। বান্তগত জীবনে তিন ব্যবসা করতেন। অন্যান্য 
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ডিরোজিও শিষ্যদের মত সরকারা চাকুরী গ্রহণ করেননি। ব্যবসায়ে লাভ 
করা অর্থ জনাহতে ব্যয় করতেন। প্রথম বিধবা বিবাহে বিদ্যাসাগরকে সাহাধ্য 
করেছিলেন । আর করতেন রাজনীতি । বিভিন্ন রাজনোতিক বিষয়ে জ্বালাময়ী 
বন্তৃতা করার জন্য সেকালে তার নাম হয়েছিল “ভারতের [িমাচ্ছিনিস |” 1844-50 
খন্টাব্দে ভারতীয়দের সঙ্গে ইউরোপাঁয়দের বিবাদগুলি 'কোম্পানর ফৌজদারা 
আদালতে বিচারের প্রস্তাব হওয়াতে ইউরোপয়গণ বিলটিকে ব্র্যাক আ্যান্ নামে 
অভিহিত করে তা বাতিলের জন্য আন্দোলন সুরু করেন। ভারতীয়দের পক্ষে 
“সাদা কানুন” ওই বিলটিকে কার্ধকর করার জন্য রামগোপাল লেখনী ধারণ 
করেন। ফলে তান এগ্র-হটিকালচারাল সোসাইটির সভাপতির পদ হারান 
কলকাতার ইউরোপায়দের বিরোধিতায় । 1864 খণ্টাব্দে কলকাতা পৌরসভা 
গঙ্গাদূষণের অভিযোগ নিমতলা মমশানাঁটকে গঙ্গাতীর থেকে দূরে সরাতে মনস্থ 
করেন। প্রাতবাদে হিন্দ জনসাধারণের পক্ষে আন্দোলন সুর করেন 
রামগোপাল। মৃখ্যতঃ তাঁর জবালাময়ী বন্তুতাতেই পৌরসভা তার সিদ্ধান্ত 
বাতিল করে। যে ডিরোঁজও শিষ্য একদা হিন্দ্াবদ্ধেষ প্রচার করে দেশের 
তণ মূল থেকে বিচ্চিন্ন হয়েছিলেন, সেই জনই পাঁরণত বয়সে হিন্দুজনতার 
আবেগ তুলে ধরলেন আন্দোলনের মধ্যে । 

এবার আসা যাক রুষ্মোহনের প্রসঙ্গে । তরুণ বয়সে িরোজিওপ্রন্ত হয়ে 
পারাশ্থীতর ফেরে খষ্টধর্ম গ্রহণ করে কালাপাহাড়ের মতই আচরণ করেন এই 
প্রতিভাবান বঙ্গসন্তান। পাঁরণত হন ছেলেধরা মিশনারীতে । 1833 থষ্টাব্দে 
খঙ্টান করার মানসে এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছান্্কে চাঁরও করেন তিনি । 'নিজে 
পাদ্রীর পেশা গ্রহণ করেন বেশ কিছু বছরের জন্য । কিন্তু এই কুষমোহনই 
1832 খৃঙ্টাব্দে পাদ্রীর পেশা ছেড়ে দিয়ে বিশপ্‌স কলেজে অধ্যাপনা সরু 
করেন। সঙ্গে সঙ্গে মনোনিবেশ করেন গভীর অধ্যয়ন ও গ্রন্ছু রচনায় । 1857 
খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কুষ্মোহন ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়য়ে 
পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কাজে কর্মে । বস্তুতঃ পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রথম যুগের ইতিহাসে রুষণমোহন এক অপারিহার্স চারন্র । বিশ্বাবদ্যালরের নীতি 
নিধারণে, পরীক্ষা পাঁরচালনায় ও সামাগ্রকভাবে বিষ্বাবদ্যালয় পাঁরচালনায় 
তাঁন্ন ভামকা অতুলনীয় । 

প্রথম জীবনে যে রুফমোহন হিন্দুধর্মের আপাদমঞ্তক বিসজনের পক্ষপাতী 
ছিলন, সেই কুঞ্জমোহন বৃদ্ধ বয়সে সনাতন ধর্মশাস্দ্রের ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত 
এবং বেদ 'নয়ে আলোচনা করছেন 10191959695 01; 06 11200 0151105০0- 
1317 গ্রন্হে । বেদ ও বাইবেলকে স্মীশ্রত করে লিখছেন /১1থা॥ %/101555 নামক 
গ্রন্হ। যদিও একজন খম্টানের দৃণ্টিভঙ্গীতেই তিনি আলোচনা করেছেন 
ভারতের সনাতন ধর্মসাহিত্য, তবুও এ যেন বিপথগামী পুত্রের পিতার কাছে 
ফিরে আসার প্রচেষ্টা ! 0000 
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